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ভূমিকা 


আমার পিতামহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও অন্যান্য ভারতণয় 
ভাবার চ্চা ও অগ্রগাঁতির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়োছলেন। তাঁর মত ছিল 
ভারতবষের এঁক্য ও সংহাঁতর জন্য ভারতীয় ভাষাগীলর উন্নাতি আবশ্যক । 
স্যার আশ-তোষের কয়েকাঁট ভাষণ “জাতীয় সাহত্য” নামে গ্রচ্ছাকারে 
প্রকাশিত হর । গ্রচ্ছটির পাঁচট সংস্করণ হয়েছিল-_-শেষ সংস্করণ বহবদন 
নিঃশোষত । আম জেনে আনাঁঞ্দত হলাম “কলেজ স্ট্রীট” পাঁন্রকার প্রকাশন 
বিভাগ শ্রীমাধবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় “জাতায় সাহিত্য” গ্রন্ছটি 
পুনপ্রকাশ করছেন । এই সংস্করণে স্যার আশহতোষের রচনার তালিকা 
একট উল্লেখযোগ্য সংযোজন । সম্পাদক মহাশয় ভাষণগহীলর টণকার 
পাঁরমারজন ও সংযোজন করেছেন । প্রন্তাবনায় সম্পাদক মহাশয়ের অভিমত 
বলাই বাহুল্য একান্তই তাঁর নিজস্ব ৷ 


১২৬, আশহতোষ মখার্জ রোড চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় 


কলকাতা-৭০0০ ০২৫ 
১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ 


প্রস্তাবনা 


স্যার আশহতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছাতরজীবনের আঁধকাংশ সময় আতবাহিত 
হয়েছিল গাঁণতশাস্তের জাঁটল সমস্যার ওপর সমাধানমৃলক প্রবজ্ধ রচনা করে । 
দেশ-বিদেশের একাধিক গাঁণতাঁবষয়ক পন্র-পান্রকায় সেই প্রবঙ্ধাবলশ প্রকাশিত 
হয় । 'বলেতের (কেম্বরিজ। “মেসেঞ্জার অব ম্যাথমেটিকস' পান্রকায় প্রবঙ্ধ প্রকাশের 
ফলস্বর্‌প স্যার আশুতোষ লাভ করেন এঁডনবরার রয়াল সোসাইটির “সভা' 
পদের মতো দৃলভ সম্মান । এ"র পূর্বে কোনো বাগুাঁল এই সম্মানলাভ 
করেনান । 

কলকাতা হাইকোটের আইনের পেশায় (জাঁজয়াত নয় ) যখন স্যার 
আশুতোষ 'নিযুস্ত হন' তখনো আইনের সমুদ্রে গাঁণতশাচ্মের প্রয়োগ করতে 
তান ভোলেননি। জাঁটল হাইড্রোডাইনামক্স-এর প্রা্জল ব্যাখ্যার সাহায্যে 
আশতোষ অঞ্কপ্রেমণ বিচারক জেমস ও িনোল (7108 13017000816 
11. 7086$০6 ]91068 0821562]5 ; 10315775 [ পিন ] 585০6 0000 
1ম 4১ 1882 60185 293, 1899 [7২66৭] ) 006 06801901178 
01701] 50186177060 0 00০6০১৪ 18, 1880)-এর আদালতে জনৈক 
সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে বেকসুর খালাস কাঁরয়ে দেন । স্যার আশ:তোষের 
জ্ো্ঠতনয় রমাপ্রসাদ এ-ঘটনার কথা বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন তাঁর 
[১৪০ 1000 006 788 রচনায় (দু, 2315) 0০00৮ 2 0০5910005 
€,271061)915 900561527 1862-1962, 2৮, 217-219) 1 

এহেন গ্াঁণতিক আশহতোষের অন্তরকে সাহত্যরসের ফঙ্গু যে নয়ত 
সিস্ত রেখোঁছল, ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫ ইওগাব্দ ) পূর্ষে তা ঘুণাক্ষরেও 
টের পাওয়া যায়ান । এই সময় [তান যুগপৎ হাইকোর্টের জজ (70185 
[050109 200 0086 6, 1904 00 ]012ঞাে 1, 1924 [ 75818760 11 
00701862136 01611 5017:512064 01) 4১0808৮ 115 1906) ৪০6৫ ৪৪ 
৪০01106 0101 0090০611000 712161) 245 ৬৬০৫1565৫৪5 1,920 60 
১০196101051 2, 1920) এবং কলকাতা বিম্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য (21815531, 
1906 ৮০ 7418101) 30, 1914 8150 4১00] 4১ 1921 00 218] 3 1923) । 


ড. সুকুমার সেনের ভাষায় : “কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ও কলকাতা হাইকোর্ট 
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--এই ছিল আশতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ:ট পক্ষ অথবা 'বিচরণভূমি, যাই 
বাল নাকেন। আশ:তোষের পাবাঁলক লাইফ এর বাইরে প্রায় শেষ পযন্ত 
1কছ- ছিল না।” (দ্র. ধিশ্বভারত+ পরান্রকা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ কাতিক-পৌষ 
সংখ্যা, পু; ১১৬ )। 

এত কর্মব্যস্ততার গধোও ১৩২২ বঙ্গান্দে আশহৃতোষ নদীয়া জেলার 
ফাঁলয়ায় কাঁব কৃত্তিবাস স্মতি-্তজ্ভের 'ভী্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এবং 
উত্তরবঙ্গ সাঁহত্য সাঁগ্মলনে সভাপাঁতর আসন অল্কৃত করার প্রোক্ষতে দি 
পৃথক আঁভভাষণ দেন। সেই আঁভভাষণেই আশুতোষের অন্তরান্থিত 
সাহতারসাঁপপাস: সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে । স্বতজ্তরভাবে আশুতোষ সাহিত্য- 
চচণ করার সযোগ পাননি । 'িম্তু বাঙলাভাষায় যে-ক'টি আঁভভাষণ তান 
জীবদ্দশায় দেওয়ায় সৃযোগ পেয়োছলেন, তাতেই আশুতোষের সাঁহত্য- 
প্রীতির সামাগ্রক র:পাঁট ফুটে উঠেছে । 


বস্তৃত, স্যার আশুতোষ 1নজেকে আইনের পেশায় আমরণ 'নিয্স্ত 
রাখলেও বহু 'বাঁচন্র িষয়ের অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতখ 
গ্রন্থাগারের 'আশতোষ'সংগ্রহ' ঘাঁটলে বোঝা যাবে সেখানে আইনের বই 
মান্ন এক তৃতীয়াংশ । বাঁক অংশ সাহিত্য, ফাইন আর্টস ইত্যাঁদ বিষয়ের 
সংগ্রহে সমন্ধ । 

সম্প্রতি স্যার আশুতোষের লেখা 'িনথান ডায়োর আবত্কৃত হয়েছে । 
সেগুলির রচনাকাল যথাক্রমে ১৮৮২, ৯৮৮৩ এবং ১৮৮৬ ইঙ্গাব্দ। ইংরোজতে 
লেখা এই ডায়োরর পাতা থেকে জানা যাচ্ছে, আশুতোষ শেকসপিয়র-চচণ 
যেমন করেছেন, পাশাপাশি সংস্কত-সাহত্যের পাও নিচ্ছেন পঁঞ্িত নিয়োগ 
করে। 

এই 'বাঁচন্রমূখশ বিদ্যাচ্চা সত্তেও আশুতোষের অন্তরকে কিল্তু 
কালাপাহাঁড় পাঁ্ডিতা স্পর্শ করতে পারোন। এবং সেজনাই তার মতো 
অ-সাহাঁতাক ব্যান্তত্কে 'বাশিন্ট সাহত্য-আসরে সভাপাঁত' 'নিবরণাচন করা 
হলেও তিন নিজেকে কোনোদিনই প্রচ্টার পধান্ততে দাঁড় করানাঁন। ১৩২৩ 
বঙ্গাব্দে বীকপুর (পাটনা ) বগ্গীয় সাহত্য সাঁদমলনে প্রদত্ত সভাপতির 
আঁভভাষণে 'তাঁন স্পম্টত বণেছেন : “আম সাহিত্যিক নাহ, বঙ্গবাণীর 
সেবকগণের যে গৌরব, আম তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নাহ৮-ইহা আম 
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যতটা জান এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। 
বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নঃস্বার্থভাবে 
বঙ্গভারতণর অচ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজেঃ কোন উপকারে 
আম মাতআনিয়োগ কাঁরতে পািলে চাঁরতার্থ হই ।৮ 


একাধিক পাহত্য সম্মিলন ও সাহত্য জ্মাতসভায় 'সভাপাঁত” রুপে 
যেআঁভিভাষণগীল আশুতোষ 'দিয়োছিলেন, সেগযীল সংকলন করে “জাতীয় 
সাহত্য* নামে অধুনা দুম্প্রাপ্য একটি গ্রচ্ছ তাঁর নামে প্রকাশিত হয়েছিল । 
এই গ্রচ্ছের প্রথম প্রকাশকাল জানা আঙ্ কং দুরূহ ব্যাপার । কজ্তু এই 
সমস্যার একটা সা'হাত্যিক সমাধান, প্রয়াসসাধ্য হলেও, দুষ্কর নয় । কারো 
কারো মতে, বইটি জাশ.তোষের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 1 (দু. দেশ/২৪ জন 
১৯৮৯ সংখ্যা, পৃ; ৩৬)। এই মতাবলম্বীদের যণান্ত হল: গ্রচ্হটির সঞ্চে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তারিখাঁবহীন যে-ভূমিকা রয়েছে, (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে, দেশ / সাহিত্য সংখ্যা / ১৩৯০-এর ১৮ পচ্ঠায় স্বয়ং উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় কোনো নাঁথপত্রের উল্লেখ ছাড়াই আলোচ্য রবল্দ্রআভমভাটিকে 
'ভীমকা? আখ্যা দিয়েছেন ), তার রচনাকাল ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ ইগুগাব্দ 
[ব*্বভারতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের রবচ্দুভবনে রাক্ষিত আশ.তোষ-ীবষয়ক ফাইলে 
এই তাঁরখ আছে । 

বস্তৃত, রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য আঁভমতাঁটি আদো 'জাতয় সাহিত্যকে 
কেচ্দ্র করে রাঁচত হয়াঁন। রবীচ্দ্রনাথ 'দ্বারতপয় সাঁহত্যের ভাবষ্যৎ নামক 
আঁভভাষণের প্রোক্ষিতে মন্তব্য করোছিলেন। কাব তাঁর মন্তব্যে এই আঁভি- 
ভাষণট:ক '্রবচ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন । বলাবাহল্য, এই আঁভভাষণাঁট “জাতীয় 
সাহত্য" গ্রচ্হের অন্যতম সংকলন মান্ন। 


সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠবে যে-মন্তব্য সমগ্র গ্রচ্ছকৌক্দুক নয়, গ্রচ্হের একটিমান্ন 
রচনাকে ঘরে, সেই মন্তবা 'জ্বাতীয় সাহত্য' গ্রচ্ছের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহ্থত 
হল কীভাবে? এই প্রসঙ্গে কারো কারো ধারণা যে, আলোচ্য রবীন্দ্র 
আঁভমত সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদকে লেখা কবির চিঠির অংশাবশেষ । 

এই ধারণা হতে অনুমান করা বোধ হয় কম্টকর নয় যে, 'জাতীয় 
সাহত্য' গ্রচ্হের ছাপার কাজ চলাকালীন আলোচ্য আঁভভাষণাঁটর একটি 
( ম্ণদ্ূত) ফাইল-কপি শ্যামাপ্রসাদ কবির হাতে 'দিয়োছিলেন। কাঁষ 
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পরবতর্গকালে পড়ে সে-সম্বষ্ধে নিজের আঁভমত চিঠির মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদকে 
জানান । 

সম্প্রাত আমি জাতগয় গ্রচ্হাগারের 'আশহতোষ-সংগ্রহ' বিভাগে গিয়ে 
আলোচ্য পন্লাবলশর খোঁজ কার । কিচ্তু সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা জানান 
যে, ওই চিঠি 4২/১৫ছ; বিভাগে স্থানাস্তারত হয়েছে । ফলে, চিঠিগুল 
দেখা সম্ভব হয়ান। আঁধকষ্তৃ, শ্যামাপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে দশখানি 
পন্র “দেশ' / সাহত্য সংখ্যা / ১৩৯০ (পূ. ৬-১২)-তে ম্পাদ্ুত হয়েছে। 
সেখানেও আলোচ্য ভূমিকার হাঁদশ নেই। 

'জাতীয় সাহত্য' যে ইংরোজ চল্লিশের দশকের গোড়ায় মুত হয়, সে 
ব্যাপারে একটা বষয়ে এতাবংকাল আমাদের দর্বন্ট নিবন্ধ হয়ান। আমরা 
রবীল্দুভবনে আশৃতোব-বিষয়ক ফাইল ঘে*টোছি ; কিজ্তু দোঁখাঁন যে, গ্রচ্ছের 
প্রকাশকালে অধ্যাপক খগেচ্দ্রনাথ মি “সধাক্ষপ্ত বিবত্ত' নামে একটি টীঁকা- 
অধ্যায় রচনা করে 'দয়োছলেন । সেই অধ্যায়ের ৬ এবং ৬১ নং টীঁকায় ১৩২৬ 
বঙ্গাব্দ হাওড়া বঙ্গীয় সাহত্য সা'মলনে সভাপাঁতর আঁভভাষণে একস্থানে 
ধত্রশকোঁট ভারতবাসীর' এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সাঁমমলনে 
সভাপাঁতর আঁভভাষণের এক জায়গায় 'সাতকোটি বঙ্গবাসী'র কথা যে বলেছেন 
আশুতোষ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ [মত দুই স্থানে ১৯৩১ ইগ্গাব্দের আদমসমারী 
অন-যায়ণ প্রাসাঙ্গক লোকসংখ্যার উল্লেখ করেছেন । এই উল্লেখ থেকেই 
স্প্টত আভাস মেলে যে, আলোচ্য আঁভভাষণগুলি সংকালত হয়োছিল ১৯৩১ 
ইঙ্গাঞ্দের পর। 

প্রকৃতপক্ষে, 'জাতায় সাহতোো'র প্রথম মূদ্ুণ/সংস্করণ হয় ১৯৩২ ইগ্গাব্দ। 
এরপর 'দ্বিতীয় মুদ্দুণ ১৯৩৬ তৃতীয় ১৯৪১, পণ্চম ১৯৪৯-এ। চতুর্থ মুদ্রণ 
সম্বচ্ধে কোনো 'কছ জানা যায়ন। জাতীয় গ্রচ্ছাগারের 'আশ.তোষ-সংগ্রহে' 
গ্রঙ্হটির প্রথম, তৃতীয় এবং পণ্চম সংস্করণ রয়েছে । সেগহীলর ক্যাটালগ নং 
যথাকমে £১,0/8891-4404 2, £১.0/88914404171001) এবং 
£,0/889144094 1000) 1 দ্বিতীয় সংস্করণাঁট রয়েছে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কেছ্দ্রীয় গ্রজ্হাগারে (ক্যাটালগ নং 757 40829) । চতুর্থ সংস্করণের 
হদশ আশ.তোষ-পাঁরবারেও নেই | শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 
১৯৪৯-এ পণ্চম মযুদ্ূণের পর জাতীয় সাহিত্যের আর কোনো সংস্করণ হয়নি । 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণের প্রকাশক আশঃতোষ-তনয় রমাপ্রসাদ 
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মুখোপাধ্যায় | কিন্তু পণ্চম মুদ্রূণের প্রকাশক উমাপ্রসাদ । এই বাঁতিক্রমের ব্যাখ্যা 
তানি দিয়েছেন এই রকম : পাঁরবাঁরক রাত অনুসারে জীবিত বয়ঃজ্যেত্ঠ 
ব্যস্ত হিসেবে বড়দা (রমাপ্রসাদ ) 'জাতীয় সাহিত্যের প্রকাশক হয়েছিলেন । 
কল্তু ব্যতিক্রম পণ্চম সংস্করণে । এর কারণ মেজদা ( শ্যামাপ্রসাদ ) তখন 
কেন্দ্রীয় মজ্জী এবং'বড়দা হাইকোর্টের জজ | কাজেই, উমাপ্রসাদ মৃখোপাধ্যায়কেই 
পণ্চম ম.দ্রেণের প্রকাশক হতে হয়োছল। প্রসগ্গত, রমাপ্রসাদ কলকাতা হাই- 
কোটেরি জজ নিধুস্ত হন ১৩ মে ১৯৪৮ ইঞ্গাব্দে এবং জজের আসনে আঁধাঁন্ডত 
ছিলেন ৩০ [ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইঞগাব্দ পর্ন্ত। এই প্রেক্ষিতে অনুমান করাটা 
অসঙ্গত হবে নাষে, জাতীয় সাহিত্যের চতুর্থ সংস্করণ/মুদুণ ঘা ১৯৯৪১ এবং 
১৯৪৯-এর মধ্যবতণ* কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়োছিল এবং সেই মুদুণ / 
সংগ্করণের প্রকাশকও ছিলেন রমাপ্রসাদ । 


'জাতণয় সাহত্যে'র প্রথম সংস্করণের পন্ঠা ছিল ১৬৪, 'দ্বিতীয়তে ১৫০, 
তৃতীয়তে ১৬৮ এবং পণ্চমে পন্ঠা সংখ্যা ১০৮ । আমার দেখা প্রতিটি 
সংস্করণেরই মূল্য ছিল ১ টাকা । এবং গ্রচ্ছটি আগাগোড়া “ক্যালকাটা 
ইউাঁনভা্স প্রেস' থেকে মদত হয়েছে । আলোচ্য প্রাতিটি সংস্করণেই গ্রচ্হের 
আখ্যাপন্র ছিল এইরকম : জাতীয় সাহিত্য / সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় / 
কাঁলকাতা / (এরপর যে সালে মদত, সেই সালের উল্লেখ )। প্রসঙ্গত, 
“জাতীয় সাহিত্যের একাঁটি ইংরোজ এবং 'হাঁচ্দ অন.বাদও সাম্প্রীতককালে 
প্রকাশিত হয়েছে (গ্রচ্হের পাঁরশিষ্ট' দ্ন্টব্য )। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আঁধিষদ (56080 )-সভায় বিচারপাঁত 
চার-চচ্দ্ু বিশ্বাস বলোঁছলেন : “16 15 001 65061561706 11) 01015 ০০01) 0 
0090 21918510910 06 00082 আ1)0 816 12 00101101166 108৬০ 0১6 
8০০০ 10100186 02 1701860100176 0 চ7০০1126 ০ 10180658568 ৪ 006 
88106 0006 --19%/ 2170 £000901015.71091 25 20৩ 01 096 1906 
987 55010581) 20০০1561166.” (দু ১৯৪৮ সনের ক. বি. আঁধিষদ--কায" 
[ববরণ [)11700058), তাং ১৫মে ১৯৪৮, পু ১৯১) । শিকজ্তু আমরা জান, 
স্যার আশতোষকে আরো একজন “00850558-এর মন সমান মযণদায় সন্ত 
রাখতে হয়েছিল, তিনি সাহত্য-_বঙ্গসাহিত্য ; একে কেচ্দ্রু করেই স্যার 
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আশ.তোষ 'ভারতব্যাপণ বিশাল ভৃঁমকায় তাঁর মনের সব্বেশোচ্চ কামনার ও 
সাধনার' চিন্ন একেছিলেন ৷ বলা বাহুল্য, “জাতপয় সাহিত্য সেই 'চন্রেরই 
প্রাতচ্ছবি। 


পাঁরশেষে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রঙ্ছ সম্পাদনাকালে 
মূল অংশের বানান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই কোনো পাঁরবত'ন ঘটানো 
হয়ান। 


মাধবানন্দ ভট্টাচার্য 


রুতজ্ঞত! স্বীকার 


ব্যক্তি: স্যার আশুতোষের তৃতীয় পূতু শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
স্যার আশহতোষের পৌন্র তথা কলকাতা ও বছ্বে হাইকোে প্রান্তন প্রধান 
1বচারপাঁত শ্রীচত্ততোষ মুখোপাধ্যায় | ব্রা্ম বালক বদ্যালয়ের বাংলা ভাষা 
ও সাহত্যের শিক্ষক শ্রীবাঁন্দরাম চক্রবততাঁ। কলকাতা 'ব*বাবদ্যালয়ের- 
গ্রচ্হাগার-কমী শ্রীরতনকুমার দাস। সাহাত্যক বরেন গঞ্চগোপাধ্যায় । 
“কলেজ স্ট্রীট" পাঁত্রকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীসমীরণ চৌধুরী । 
শ্রীরামসদয় গঞ্গোপাধ্যায় ৷ জাতীয় গ্রচ্ছাগারের 'আশহতোধষ-সংগ্রহ" বিভা'গর 
কার্মবন্দ। শ্রীঅনপম বন্দ্যোপাধ্যায় । 

প্রতিষ্ঠান: কলকাতা ব*বাঁবদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রচ্ছাগার ৷ মহাজা?ত 
সদনের (িধানচচ্জ্ গ্রচ্হাগার । বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদ- । জাতীয় গ্রচ্ছাগার | 
বিশ্বভারতণ কর্তৃপক্ষ (এদের সানুগ্রহ অনুমাতক্রমে রবীন্দ্রনাথ 1লাধত 
ভঁমকা পুনমূণ্্ণ করা সম্ভব হল; এজন্য আম আন্তারক কৃতজ্ঞ )। 

গ্রন্থ ও পত্রিকা: আশ.তোষের ছান্রজীবন ( ১৯২৪ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ ) / 
অততুলচচ্্র ঘটক । আশুতোষ স্মীতিকথা / দীনেশচন্দ্র সেন। তেহনো 
[দবসাঃ / সবোধচন্দ্রু সেনগুপ্ত । চণ্ডাঁদাস প্রসঙ্গে / রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় । 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহত্য / শিপ্রা লাহড়ী । কাব্যমঞ্জুষা / 
মোঁহতলাল মজুমদার সম্পাঁদত । রলশচ্দুসঙ্গীত / শাম্তদেব ঘোষ ! পৌরাণকা 
€ইখম্ড ) / অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । '্াটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা 
বই /শীশর কর। ক্লাঁসক চুটক্ষ / মাধবানজ্দ ভট্টাচার্য । রাঁধজীবন" 
( ৬খজ্ড ) / প্রশাস্তকুমার পাল । সংঙ্কৃত সাহত্যের হীঁতহাস / গোরানাথ 
শাক্ত্রী । জাতীয় সাহিত্য (১ম, ২য়, ৩য় ও &ম মুদ্রণ )॥ মধুসদন রচনা- 
বল / হরক প্রকাশিত । সাহত্য-সাধক-চাঁরতমালা (১৫ খন্ড ) / বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ" প্রকাশত। ভারতকোষ (৫খন্ড )/ এ । ভারতচচ্দ্রে 
অন্নদামঙ্গল / এ । মহাভারত ও রামায়ণের চারতাবলণ / স:খময় শাঙ্নী । 
কাততবাসী রামায়ণ ও কাশশদাসী মহাভারত / আশুতোষ ভট্টাচার্য লম্পাদত | 
গীতা, চল্ডী / উদ্বোধন প্রকাশিত । পাঁচ্ডত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ / আশা 
পাঙ্গোপাধ্যায় । বঙ্গীয় শব্দকোষ ( ২ধম্ড ) / হরিচরণ বঙ্দ্যোপাধ্যায় । 


( 2) 


শপয়ার্ঁপ এন-সাইক্লোপাঁডয়া (১৯২৩ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ )। কলকাতা 
হাইকোট শতবর্ষ স্মারবগ্রন্ছ। হহিচ্দু ও প্রোসিডোল্সি কলেজের ১৭৫ বর 
পযর্ত উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রচ্ছ “নস্টালাঁজয়া” (১৯৯৩ ইঙ্গাঙ্দ সংস্করণ) । 
কলকাতা ধিচ্বাবদ্যালয় শতবর্য স্মারকগ্রচ্ছ । কলকাতা 'বিশ্বাদ্যালয়ের 
আঁধিষদ" ও নষদ- কার্যবিবরণ। 

দেশ (সাপ্তাহিক )। বিশ্বভারতী পাঁপ্কা। কলেজস্ট্রীট। মাসিক 
বসমতগ ( সতাঁশচন্দ্রু ম.খোপাধ্যায় সম্পাঁদত )। 

এছাড়াও, যে-সব গ্রচ্হ, পাঁন্নিকা, ব্যান্ত কিংবা প্রাতিষ্ঠান হতে এই গ্রচ্ছ 
সম্পাদনায় সাহায্য পেয়েছি, অথচ যাদের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব হল না, 
তাদের সকলের প্রাতই আমার সকৃতজ্ঞ ধণ প্রকাশ করাছ। 


মা, ভ. 


সুচীপত্র 


পঙ্ঠা 
ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৪ ১ 
[ হাওড়া বঙ্গণয় সাহত্য-সাঁমমলনে (১৩২৬) সভাপাঁতর আঁভভাষণ ] 
কৃত্তিবাস 


৩৩ 

[ ফুঁলয়ায় কীন্তবাস-স্মতি-স্তম্ভের 'ভীতিস্থাপন-উপলক্ষে (১৩২২) 
সভাপাঁতর আঁভভাষণ ] 

মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত .. রর নত ও 
[ মাইকেলের সমাধি-প্রাঙ্গণে (১৩২৪) স্ভাপাঁতর আঁভভাষণ ] 

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি রি (৪. 
[ উত্তরবঙ্গ-সাহত্য-সাঁদমলনে (৯৩২২) দভাপাঁতর আঁভভাষণ 

বজ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ রি রড ১০২ 


| বাঁকপ:র বঙ্গীয় সাহত্য-সাঁণমিলনে (১৩২৩) সভাপাঁতর আঁভভাষণ ] 


পরিশিষ্ট ১২৭ 


ভারতীয় সাহতোর ভবিষাং নামক প্রবচ্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপণ 
ণাবশাল ভুঁমকায় তাঁর মনের সব্বোচ্চ কামনা ও সাধনার যে চন্তর একেছেন 
তাতে এই কম্মবণরের ধ্যানের মহন্ত আম সংস্পম্টর্‌পে অনুভব করেচি ! তাঁর 
বাঁলম্ঠ প্রকীত শিক্ষানকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন স্াষ্টশান্তর ক্ষেত 
আঁধকার করোছল। এইখানে তান সমন্ত ভারতের চিত্তমণীস্ত ও জ্ঞানসম্পদের 
1ভাত্ুস্থাপন করতে প্রব্ত ছিলেন । তাঁর অসামান্য কাঁতিত্ব ও উদার কজপনা- 
শান্ত সমস্ত দেশের ভাঁবষ্যংকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার আঁভপ্রায়ে সেই বদ্যা- 
িিকেতনের প্রসারীকৃত ভীন্তর উপর হ্ছায়ী কণীর্ত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
করোছিল। এই প্রবহ্ধে সেই তাঁর মহতা ইচ্ছার স্প্‌ণ" স্বরংপাঁট দেখে সেই 
পরলোকগত মনস্ব পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা ঠীনবেদন কার । 


[ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২] আরবীব্ত্রনাথ ঠাকুর 


জাতীয় সাহিত্য 
ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 


মা বঙ্গভারতণ ! 
“তুমিই মনের তপ্ত, 
তুমি নয়নের দণীপ্ত, 
তোমা-হারা হ'লে আম প্রাণহারা হই ; 
করুণা-কটাক্ষে তব 
পাই প্রাণ আঁভনব, 


আঁভনব শান্তরসে মগ্ন হ'য়ে রই । 
যে কঁদন আছে প্রাণ, 
কাঁরব তোমায় ধ্যান, 
আনন্দে ত্যবজব তন. ও-রাঙ্গা চরণতলে ॥৮ 
_-বিহারীলাল১ । 


এস মাঃ একবার দশভুজার রুপে আঁসয়া বাঙ্গালার সাহত্য-মান্দরে দাঁড়াও 
এবং আশার দগ্ধ অঞ্জনে বাঙ্গালীর চক্ষু মাঁজয়া দাও ; তোমার বরাভয়দায়ী 
করস্পশে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক, হৃদয়ে বল আসক, অন্তরের অন্তন্তলে 
উৎসাহের সঞ্জীবনশ ধারা প্রবাহত হোক-- বাঙ্গালী দ্বেষ-হংসা ভুলিয়া, আত্ম- 
পর ভূয়া, একপ্রাণে, একতানে সঙ্গীত ধরুক”সে সঙ্গীতে বিরাট: ব্রদ্দাণ্ড 
ভাঁরয়া যাক, বাঙ্গালার সামীহত্য বিশবসাহিত্যের আসন আঁধকার কর্‌ক। 

একদিন--সেই আঁতি প্রাচীনকালে--যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মও 
জগতে ফুটে নাই, িশব যখন একপ্রকার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন; সেই 
আদিকালে-_-ভারতের আর্ধাবর্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল, সেই গানে 
তখনকার ভারতের সব্ব্ত_-“পব্বত-পাথার, সমদ্রু-কান্তার”' সমন্ভ ভারয়া 
গয়াছিল সেই এক সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া 
গয়াছিল শ্রোতযুগের সেই সাহীত্যিক একতা, সেই সঞ্ঘবদ্ধ ভাব, সেই 
[িরনবীন প্রেম, সেই বড় স্পৃহণীয় মিলন, আর কি হইতে পারে না? সে 
বোঁদক যুগ নাই, সেই বিরাট: বোঁদক সাহত্য আজ অলগ্ঘ্য 'হিমাচলের ন্যায় 


২ জাতীয় সাহত্য 


এ পাঁড়য়া আছে,_ভারতে আবার সেই সাহাত্যক একতা, মনশষার সম্মেলন 
একপ্রকার অসম্ভবঃ একথা বাঁললে চাঁলবে না। সেই হারানো ধন আবার 
ফাঁরয়া পাইতে হইবে ; বাঁচয়া থাকতে হইলে, সেই ল/পগ্তরত্বের পৃনরহম্ধার 
কারতে হইবে । কালের বশে চাঁলয়া আমাদিগকে কালজয়ী হইতে হইবে । 
বঙ্গসাহত্যের একানম্ঠ সাধকগণকে উদাত্ত-কণ্ঠে গাঁহতে হইবে-__ 
“কে বাঁলল পুন পাবে না তায় ? 
হারানো মাঁণক পাশুয়া কি নাযায় ? 
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে, 
রাহ:গ্রন্ত ছায়া ক'দন রবে? 
এ জগত-মাঝে ক'রো না ভয়, 
সাহস যাহার তাহার জয় ; 
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে, 
আগে দেখ আর কত দূর আছে; 
এ দেখ দুরে ভারতী-মীষ্দরে 
উাঁড়ছে নিশান ভারত-তিমিরে-_ 
করহ সাধনা--পাইবে ফিরে 0৮ 
--হেমচন্দ্ুং | 
একাঁদন যেমন বোদক সাহত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্মসা'হত্য ছিল, 
আজ বঙ্গসাহিত্যকে সেইরূপ সমগ্র ভারতের আত্মসাহত্য কারতে হইবে । 
জানি, এ কথায় হঠাং আস্ছা স্থাপন করা বড়ই দৃজ্কর ; স্বীকার কার, কথায় 
যাহা বলা যায়, কারে তাহা পরিণত করা শব্্বদা সম্ভবপর নহে, কষ্তু চেষ্টায় 
ত দোষ নাই। মানুষের সামর্থ্য যে কত, একদল মানুষ অথবা একটা মানুষ 
যে কত কাজ কাঁরতে পারে, তাহা যাঁদ মানূষ নিজে বুবিতে পারত, আত্মসন্তায় 
যাঁদ মানুষ 'বি*বাস কাঁরতে জানিত, তবে নরজাতির অবস্থা হয় ত আরও বিস্ময়- 
করা হইত, জগং মধ-ময় হইত । 
আজ এক বার ক্ষণকালের জন্য আমাঁদগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া, 
ভারতের মানচিত্রে দৃন্টিসংযোগ কাঁরতে হইবে । কলবাণহনণ ভাগণীরথীর তারে 
দাঁড়াইয়া একবার নম্মণ্দাীসপ্ধূ-কাবেরশর ম্রোতে মানসম্নান কাঁরতে হইবে! 
শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বাঁসয়া শোর্ধ্যবীর্োর সমাধক্ষের রাজপ-তানার গম্ভীর 
মঠর্ভ দোঁখতে হইবে । ক কাঁরলে, কোন: পথে চাঁললে, আমার বঙ্গভারতশকে 


ভারতায় সাহিত্যের ভাঁবষ্যং ৩ 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসচ্জায় মনের মত কাঁরয়া িভাষত করিতে পারব, 
কি কারিলে আমার বঙ্গসাহত্যকে কালে ভারতসাহত্যে পরিণত করিতে পারিব, 
সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভাঁমিকে ফলবতী কাঁরতে পাঁরিব--এই চিন্তা 
আমাদিগকে করতে হইবে । আমি বাঙ্গালী যেমন মহারাম্্রীয় জ্ঞান-গাঁরমায় 
আমার মাকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাঙ্গালার মনীষা-সম্পদে তত তং 
প্রদেশ কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবতে হইবে । 
একাকী দীর্ঘপথ চলা বড় দায় ও 'বরীন্তজনক, দশজনকে লইয়া--আমার দেশী- 
িদেশী সকল ভাইকে লইয়া--ঘাহাতে সেই বিরাট- সারস্বত মাঁচ্দরের প্রাঙ্গণে 
উপাঁস্ছত হইতে পার, সেই চেম্টা আমাকে কাঁরতে হইবে । ক্ষুদ্র আপনাকে 
ভুলিয়া বৃহতকে বরণ কারয়া লইতে হইবে । অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা-_ 
বিরাট--তাহাতে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে । তবে ত ম্ীন্ত। যত সণ্যোচ, 
বন্ধন তত কঠোর ; যত প্রসার, মস্ত তত সম্মথে। বাহ: প্রসারণ করিয়া 
সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন ঝাঁরতে হইবে--আপনার বকের মধ্যে টানিয়া আনতে 
হইবে--বাঙ্গালার রামপ্রসাদের “মঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল ৪ 
কঙ্দনের কর.ণস্বরে 'নাদ্ুত গুর্জরের« চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, আবার 
রাজপুতানার ভট্রুকাবর উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবন-মন্তে বঙ্গসাহিত্যের 
কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে । 

অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে ; আমার ধাঁদ 1কছু ভাল 
থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জাল পাারয়া দিতে হইবে । এইরঃপ আদান-প্রদান ছাড়া 
আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা 
নাই। এমন একাঁট সাধারণ উপায় নিধণরণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে 
বঙ্গ, বিহার, উৎকলঃ মাচ্দ্রাজ, গ:জজর, রাজপ.তানা, গ্রান্ধার, পাঞ্জাব-_সব এক 
সূত্রে গ্রাথত ও সাঁহত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাঙ্গালার 
শ্যামা-দোয়েলের কুজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বণ করিবে" আবার 
গাঞ্ধারের দ্রাক্ষারসে বাঙ্গালার সাহত্য-কুঞ্জ সরস হইবে। এক কথায়, এমন 
একটি সুখকর যান আঁবম্কার কাঁরতে হইবে, এমন একখানি মনোছর বজংরা 
গাঁড়তে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের ষে প্রদেশে যাহা ?িছ- উত্তম, মনোজ্ঞ, 
তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানণ করা যাইবে । যাহার যাহা ভাল, দকলেই 
তাহার আস্যাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবে । এইরূপ কাঁরতে পারিলে কালে_ 
অনস্ত কালের তুলনায় আত অঙ্গ কালের মধ্যে--ভারতবষে এক আদ্বিতায় 
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ও আঁবাচ্ছিন্ন প্রকৃত একাতপন্র সাহত্য-সাম্রাজ্যের 'ভীন্ত-স্থাপন হইবে । সে যে 
1ক সুখের সাম্রাজ্য, সে যে ি মোহের সাম্রাজা, তাহা ভাবতেও কতই না 
আনন্দ ! এক চিন্তা এক ধ্যান এক জ্ঞান যাহাদের, এক দেবতা এক মন্ত্র এক 
পৃজা যাহাদের, এক গান এক সুর এক তান যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব 
1কসের ? যাঁদ এমনই সা'হত্য গাঁড়য়া তুলিতে পারি- সমগ্র ভারত যাহাকে 
1নজের বকে তুলিয়া লইবে যাঁদ এমনই রত্ব উদ্ধার করিতে পাঁর-__-তবেই ত 
মায়ের প্রকৃত পজা কারলাম”_অন্যথা মায়ের অবমাননা মানত । এস সাহাঁতাক, 
এস বঙ্গভারতীর একানষ্ঞ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালণ, এই মন্ত্রে দঁক্ষিত হইয়া 
আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাধহত্য-রাজ্যগ্ীল এক কাঁরয়া, এক বিরাট: 
সাহত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন কাঁরতে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হই । তুঁমিআম চাঁলিয়া যাইব, 
আরও কত আসবে, কত যাইবে, কিন্তু যাঁদ এই ভারতব্যাপী একচ্ছন্র সাম্রাজ্য 
স্থাপন কাঁরয়া যাইতে পারি* অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আন:কুল্যও কাঁরয়া যাইতে 
পার, আমাদের মর-জাবন সার্থক হইবে ॥ এ জগতে অসম্ভব ছুই নাই। 
আম একা, আম দ.ব্্বল। আম অসহায়, এই সকল মনযষ্যত্ব-ঘাতণ "চিন্তা 
পাঁরহার করিয়া ঠসংহবিকমে কার্ষে প্রবন্ত হও) 'সাঁদ্ধ নিশ্চিত । মনে রাখিও, 
যাঁদ তোমার সঞ্কজ্প-শদ্ধ থাকেঃ তবে তোমার সঞ্কজ্পের 'সাঁদ্ধও [নশ্চিত। 
সুতরাং শদ্ধ-সগ্কজ্পে হৃদয় সবল করিয়া সাহত্যের সাধনায় প্রবত্ত হও । 
দোঁখবে, আজ যাহা ভাবিতেছ স্বপ্ন, কাল তাহা বাস্তবে পাঁরণত হইয়াছে-- 
অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে । দেখা যাউক, বাঙ্গালী আমরা এই সাহত্য-সাম্রাজা- 
স্থাপনে কতটুকু সাহায্য কাঁরতে পাঁর। 

বর্তমান সময়ে ভারতবষে একটা শজাঁনয দেখিতে পাই যে, ক মান্দ্রাজ 
বোম্বাই, কি গুজরাট বাঙ্গালা, সকল দেশের শিক্ষিত লোকেই ইংরাজীর দ্বারা 
পরস্পর কথাবাত্ণ বা ভাবের আদান-প্রদান চালাইয়া থাকেন । বরোদার এক 
ব্যাস্ত; 'যাঁন বাঙ্গালার ঠকছুই জানেন না, 'তানও অবাধে ন্রপুরার এক ব্যান্তর 
সাঁহত সংঙ্দর আলাপ কাঁরতেছেন--পরস্পরের দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা-নিবন্ধন, 
তাঁহাদের কাহারও কোন অসবধা হইতেছে না-_-বিদেশী ইংরাজী ভাষাই 
তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘটকতা কাঁরতেছে । এক হিসাবে ইংরাজী আমাদের 
বহুল উপকার করতেছে । আজ যে ভারতে জগদীশচচ্ু বা প্রফল্লচম্দ্রুকে? 
প্াইয়াছি, তাহা ইংরাজীর প্রসাদে। রাজভাষা ভারতের অনেক উপকার 
কারয়াছে, কারবেও ৷ সত্য বটে, পাশ্চাত্য ভাবের অনেক স্তর এ দেশের 
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মাঁটর সাঁহত খাপ খায় না, 'কল্তু এমন অনেক 'জীনিষ পশ্চিম দেশের ভাষা 
আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমাদের পরম উপকার হইয়াছে । 
অদ্‌ঘ্টবাদী আমরা, কর্ম কাঁরতে শাঁখতেছি। পাশ্চাত্য ভাষায় আমরা কতদ্‌র 
উপকৃত বা আমাদের দেশীয় ভাষা পাশ্চান্ত্য ভাষার সম্পকে” কতটা সম্পন্ন, তাহা 
অদ্যকার বন্তব্য নহে ; অন্য এক উপলক্ষে আম তাহা বাঁলয়াছি,” সৃতরাং আজ 
সে কথার উল্লেখ নিম্প্রয়োজন । 

ভারতবষ ভাবের রাজ্য _-প্রাণের রাজ্য । ভারতের কোন প্রদেশেই ভাবের 
অভাব নাই- মনজ্বণ মহাজনের অভাব নাই। উদ্ধবদাস-স:রদাস, রামপ্রসাদ- 
চণ্ডীদাস, মীরা-তুলসীদাসের৯ ভারতে অভাব নাই । কেহ লোক-লোচনের 
সম্মুখে আসিয়াছেন, কেহ বা পল্লশকুঞ্জের 'স্নগ্থচ্ছায়ায় জীবন কাটাইয়াছেন__ 
দেশান্তরের লোকে তাঁহাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ভারতবষের সকল 
প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাহা আঁত প্রাচীন । সেই সমস্ত 
প্রদেশের অনেক অমর কাঁব' অনেক নিপুণ লেখক সেই সেই ভাষায় কত সুমধুর 
কাব্য, কত স-মধুর বথাগ্রচ্হ 'লাখিয়া 'গিয়াছেন, এখনও লাখতে ছেনঃ, তাহার 
ইয়ন্তা নাই। সেই সেই দেশের আঁধবাস্ীরা তং তত মহাকাবির কাব্যাম.ত-পানে 
কৃতার্থ হইয়াছে । ধরুন- যেমন কীত্তবাস বা চণ্ডীঁদাস, মাইকেল মধ্‌স্‌দন 
বা হেমচন্দ্রু, বা্কম বা দীনবন্ধ:১০ । কে এমন বাঙ্গালী আছেন, 'যাঁন এ 
সকল মহাকাঁবর কাব্য পাঠ কাঁরিয়া, নিজে এ সকল কাঁবর স্বজা1ত বাঁলয়া শ্লাঘা 
অনুভব না করেন? বাঙ্গালার এমন কোন: 'শাক্ষত ব্যান্তর গৃহ আছে যেখানে 
এ সকল কবর কোন-না-কোন গ্রচ্ছ গৃহের শোভাবর্ধন না কাঁরতেছে? এ 
প্রকার, ভারতের 'অন্যান্য প্রদেশের কথাও ভাবুন । প্রত্যেক প্রদেশেই তাহার 
“নিজস্ব” বিয়া িছন-না-ীকছু আছেই । ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে 
এখনও নতন, এখনও শন্রশকোট১১ ভারতবাস্ীর মধ্যে আত অঙ্গ কয়েকজন 
মান্র ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করেন। যাহাঁদগকে লইয়া ভারতবষ+ 
যাহাঁদিগ্নকে বাদ দিলে ভারতবষে“র আন্তত্ব খাঁজয়া পাওয়া দূু্ঘট ; সেই সাধারণ 
জন-সমাজ এখনও ইংরাজীর অনুশীলনে প্রবত্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, 
তাহাঁদগকে- সেই বিপুল জনসঞ্ঘকে-_সাহত্যের ভিতর 'দিয়া যাঁদ এক কাঁরতে 
পারা যায়, তবেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় সাহত্যের সৃষ্টি হইবে, অনাথা 
নহে। এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নিম্মণাণ কাঁরতে হইবে; যাহার উপর 
দয়া ভারতের সকল দেশের আঁধবাসীরা তাহাদের সব্বীবধ বাধাশীবপাঁত্ত পার 
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হইয়া এক মূন্ত প্রান্তরে আসিয়া পেশীছিতে পারে । সকলে সাহত্যের অঙ্গনে 
এক হইবে? ভাই ভাই ঠই ঠাঁই থাকবে না। অবশ্য কথা বড়ই কঠিন। দেখা 
যাক, ইহার সমাধান হয় কি না। 

ভারতবধষে এখন সাধারণতঃ 'শিক্ষার কেন্দ্র দেখিতে পাই প্রকৃত পক্ষে একট ; 
তাহা বিশ্বাবদ্যালয় । প্রাচীন যত কহ 'শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, ক্রমে তাহা লোপ 
পাইতেছে ; যাহা আছে, তাহাও যায়-যায় । নবীনের সগ্ঘর্ষে সে প্রাচীন 
পদ্ধাঁত ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে-আর তাহার পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। 
এখন আর সে তে"তুলের পাতার ঝোলে১২ চতুষ্পাখর ছান্র নভর কাঁরতে 
চায় না, বা অধ্যাপকও নর করাইতে পারেন না। সে রাম নাই, সে 
অযোধ্যাও নাই । সব ওলট-পালট- হইয়া গিয়াছে । এখন শিক্ষা বালিতে 
সাধারণতঃ লোকে বোঝে বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চাঁশাক্ষত বাঁলতে 'িশ্ব- 
[বদ্যালয়ের উপাধকারী । আঁভভাবক এখন স্ব স্ব বালকাঁদগকে স্কুল-কলেজে 
পাঠাইতে পাঁরিলেই তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নিজ 'নজ কর্তব্য সম্পন্ন হইল মনে 
কাঁরয়া থাকেন । দেশের সে চৌপাঁড়ি১২(ক) পাঠশালা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, 
গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী 'বিদ্যালয়-প্রাতষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে । 'শিক্ষা- 
সমাঁপ্তর পর যে ি হইবে, কোন: পথে যাইতে হইবে, সে সব চিন্তা না করিয়া 
ছেলোদিগকে স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । ইহার ফল ভাল কি নন্দ, 
এই ভাবে দেশের 'শিক্ষাপদ্ধাত চাঁললে কোথায় যাইয়া যে ইহার ক পাঁরণাম 
দাঁড়াইবে, তাহা গুরুতর চিন্তার কথা । সমাজের সব্বীবধ কল্যাণ যে শিক্ষার 
উপর 'নিভর করে, সেই শিক্ষা এই বর্তমান প্রণালীতেই হওয়া উঁচত, না অন্য 
কোন সমীচীন পথে ক্ষার ধারা প্রবাহত হওয়া বিধের সে বিষয় অদ্য 
আলোচ্য নহে । স্থানান্তরে সে কথা বাঁলবার ইচ্ছা রাহল । 

যাহা বাঁলতোছিলাম--শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্বাবদ্যালয় । 
বত্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত-আটাঁট 'বিশ্বাবদ্যালয় ১৩ আছে মানত । ধকিঞ্তু 
সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধক 
বশ্বাবদ্যালয় দৌঁথতে পাইব ।১৪ যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য 
কোন শিক্ষার কেন্দ্রে নাই, বা থাকলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যাঁদ 
দেশের শিক্ষার সম্বঙ্ধে কোনরহপ কিছ অদল-বদল কাঁরতে হয়, ধা নহতন কিছু 
করা দরকার হয়ঃ তবে তাহা এ বশ্বাবদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই কাঁরতে হইবে । 
অন্যথা, একটা সংপ্রীতাঁষ্ঠত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকতে, এখন আবার 
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নূতন করিয়া আর একটা পথ খীঁলতে যাওয়া সঙ্গত নহে । সতরাং ভারতের 
সাহাত্যিক একতার সমাধান যাঁদ কাঁরতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব এ 
বিশ্বাঁবদ্যালয়ের সাহায্যেই কাঁরতে হইবে ৷ চাই আমরা কাজ-যে ভাবে যত 
সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন কারতে পারি' তাহাই আগাদিগকে কাঁরতে হইবে । 
সংজ্ঞা লইয়া বিতন্ডা করিলে চাঁলবে না, সংজ্ঞত পদার্থ-প্রাপ্তর সম্বন্ধে সাবধান 
থাকতে হইবে । নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই । ভগবানের নাম কাঁরয়া, দেশ- 
মাতৃকার চরণ স্মরণ কাঁরয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ কাঁরয়া, আমরা 
কারে প্রব-্ত হইব--মায়ের ছেলে আমরা* “মা মা” রবে অগ্রসর হইব--সকল 
বাধা-বিপান্ত কাটিয়া যাইবে ॥ সভা মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক 
সঙ্কল্পে, এক উদ্দেশ্যে এই পাঁবত্র সারস্বত সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি ; আজ 
গৈরিকম্রাবের ন্যায় আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে 
চাঁহতেছে । আত্মগোপন করিতে আম জানি না কোন দন করিও নাই ; 
1বশেষতঃ আজ--এমন পাব দিনে-_মাহেচ্দুক্ষণে মনের কবাট খ.ালয়া 
দেখাইতে ইচ্ছা কারতেছে যে_-এঁ দেখুন, আমার হৃদয়ে আম ভারতের 'কি 
উজ্জব্ল ভাঁবধষ্যৎ দোঁখতে পাইতোছ । এক ভাব; এক ধ্যান, এক জ্ঞানে 
একতাবদ্ধ হইয়া, এক পাঁরবারের মত ভারতবাসীরা-হচ্দু-মুসলমান, পাশি- 
থৃণ্টান-সকলে সব্বীবধ মনোমালন্য ভুলিয়া, জাতভেদ ভুলিয়া, 
বণাপাণির মাঞ্দরে সমবেত হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে 
“সকলাবভবাসদ্ধ্যে পাত বাগুদেবতা নঃ”১৫ 
বাঁলয়া পুস্পাঞ্জাল সমর্পণ কাঁরতেছে ! বাঙ্গলার 
“ছ্যাদবন্দাবনে বাস যাঁদ কর কমলাপতি। 
ওহে ভন্তীপ্রয় ! আমার ভান্ত হবে রাধা সতগ ।%১৬ 

সঙ্গত আম যেন শুনতে পাইতেছি, এ শ.নৃন- ভারতের অপর প্রান্তে 
সদর মহারাষ্ট্রদেশে প্রাতিধৰানত হইতেছে ; বাঙ্গালার শ্যামার ওদাস্যপূর্শ 
সঙ্গীত এ যেন রামেশ্বরের সিষ্ধূতীরে মৃচ্ছিত হইতেছে | আবার এ শুনুন - 
মহারাস্ট্রের মধুর গাঁতলহরণ বাঙ্গালাভাষার মধ্য দয়া আসিয়া বঙ্গের প্রাতিপললশ 
মাতাইয়া তুঁলিতেছে। আম যেন দেখতে পাইতেছি, ভারতের 'বাভন্ন 
প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্য স্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছল, 
যাহার জন্য বাঙ্গালণ কৃষক বা পল্লীবাসী উৎকলের বা দ্লাবড়ের পল্লী-সঙ্গীত 
বুঝিতে পারত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়--সুতরাং প্রাণের 'বানময়- 
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কাঁরতে পাঁরিত না, সেই ব্যবধান-প্রাচশর যেন ধ্লসাৎ হইয়াছে । এখন আর 
পর পর” ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে । বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুজরের কণ্ঠ 
মাঁশয়া এক অভূতপ.বঁ+ গ্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রম্রবণ ছুটাইতেছে । 


আম অনেক দূরে ভাসয়া আ'সয়াছি । এখন প্রস্তুতের অন:সরণ কাঁর 1১৭ 
বাঁলতোছিলাম, আমরা চেত্টা কাঁরব, ভারতে যে কশট 'বশ্বাবদ্যালয় আছে, 
তাহাদের সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন কাঁরতে পার কি না। আম 
এ [বষয়ে খব আশ্বস্ত । ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধাবসায় ও আত্ম-সমর্পণের 
কথা যখন মনে কাঁর, তখন আম শ্বাস কাঁরতে পার না যে, ভারতবাসীরা 
কোনও কাজে অসমর্থ-_-তা সে কাজ যতই দ-ুভ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না 
কেন। পারাঞজপেগোখলে-রানাডে, রামমোহন-রবীন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্রু, প্রফল- 
জগদীশ-রাসাবহারী, িববেকানন্দ-স:রেম্দ্রনাথ-সবব্রহ্গণ্য” প্রভৃতির 'দিকে যখন 
তাকাই, তখন আশায় আম উৎফনল্ল হই । এ পর্যভ্ত এমন কোনও কাজ ত 
দোঁখলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বাঁলয়া ভারতবাসী ছাঁড়য়া দিয়াছে । 
সুতরাং আমাদের 'নিরাশ বা ভগ্মোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই । কাজ করিয়া 
আপসয়াছি, করিয়া যাইব । সঙুকজেপ বাদ দোষ না থাকে, মনে যাঁদ কলঞুক 
না থাকে, শত সহম্র মত্ত এরাবতেও আমাদিগকে প্রাতহত কাঁরতে পারবে না, 
মানুষ ত কোন: ছার ! এ সংসারে কেহ কাহাকেও কছু কাঁরয়া দেয় না-_ 
প্রকৃত পক্ষে, দিতে পারে না। ্রা22155 800 19900979 ০্18706 ৫০ 
ড/1)290 1020 1017086]6 510010 0০--কথা বর্ণে বণে সতা । “বীরভোগ্যা 
বসুজ্ধরা”- সত্য কথা । শুধু দৈহিক বল নহে-দৌঁহক বলের সামর্থ অতি 
অঞ্প-মানাসক বল চাই । মনের বলে বলীয়ান হও, 'দাঁথবে শব তোমার 
সমক্ষে অবনত । একবার মস্তক উত্তোলন কাঁরয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখবে 
জগং তোমার বশংবদ । কৈ* বনের পশ সিংহকে ত কেহ রাজপদে আঁভাঁষন্ত 
করে না, সে 'কিষ্তু নিজের মনের বিকূমে সমগ্র পশুজাতির উপর রাজত্ব কাঁরয্না 


থাকে । 


“নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য 'কিয়তে বনে । 
বিক্ুমোজতসত্ুস্য মৃগেন্দ্রুতা ॥। 
একো'হমসহায়ো হং ক্ষণণো'হমপরিচ্ছদযঃ | 

স্বপ্নে প্েবংবধা চিন্তা মৃগেম্দ্রস্য ন জায়তে 01১১৯ 
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সতরাং 
“ণকসের দুঃখ, সের দৈনা, কিসের লজং্জা, 

[কসের রেশ 7২৭ 
একবার এঁক্য-বদ্ধ হইয়া কার্ষে প্রবৃত্ত হও--দিগদর্শন-যল্দের ন্যায় একাঁদকে 
লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতান্ঘ্ঠান কর--সাফল্য নিশ্চিত । এই আশায় বিমৃখ্ধ হইয়া 
যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহুকাল পর্যন্ত আমি কত-ক-না ভাবিতোছ ! 
আম রাজনগীতির কথা বাঁলতোঁছ না-কেন না" যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, 
যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতনয় ভাবগত এঁক্য নাই, যাহাদের 
চন্তার ধারা একই খাতে প্রবাঁহত নহেঃ তাহাদের পক্ষে রাজনশীত-চচ্চন 
আপাততঃ উত্তেজনাজনক হইলেও পাঁরণাঁতিতে চিন্তে অবসাদেরই স্ান্ট কাঁরয়া 
থাকে । . আম বালতোঁছ-_-শিক্ষার কথা, দণক্ষার কথা, ভাব-গত একতার 
কথা । জ্বস্ব ব্যান্তত্ব বা বোশিঘ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে? তাহা 
বজায় রাখিয়া ক কাঁরয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের স:ম্ট 
করা যাইতে পারে--ঁক করিয়া সমগ্রভারতে এক জাতীয় সাহতোর নিমণণ 
করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বন্তব্য | বাঙ্গালী বাঙ্গালগই থাকবে, পাঞ্জাবী 
পাঞ্জাবীই থা?কবে, অথচ তাহারা পরস্পরে যাহা কিছ: উত্তম,যাহা কিছু সংজ্দর, 
ীনম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধারে 
ধরে এক হইতে 'শাখবে, ইহাই আমার বন্তব্য । তাই বাঁলতোছিলাম, 
আমাঁদগকে নিপুণভাবে দোঁখতে হইবে যে, ফি উপায়ে এই ভাব-গত জাতাঁয় 
সাহত্য-গত একতার সমাধান করিতে পারি। 

যাঁদ এই মহৎ কার্যের__এই দঃসাধ্য কােের--স-দম্পাদনের কোনও 
উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদ 
আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা কারতে পার যাহাতে বিদ্যার্থীরা প্রথমতঃ ইংরাজী 
ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্বল্াভের পর, ভারতগয় কাঁতপয় ভাষা 'শিক্ষা কারবার 
সুযোগ পাইবে ; 'বি.এ.ঃ এম*এ. উপাঁধমশ্ডিত বাঙ্গালী যূবক দেশাঅবোধে 
অন-প্রাণত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে আরও দুই একটা ভারতীয় ভাষা-- 
হাঁন্দ বা মারাঠি, উদ্দহ বা তৈলঙ্গী ভাষা--শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে শিক্ষা- 
সমাপ্তির পর, সেই সকল যুবক পরকাঁয় ভাষার- অর্থাৎ এ হিন্দি বা মারাঠি 
ভাষা--সম্পদ-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় অনুক্লামত কাঁরয়া বঙ্গভাষার সম্পদ 
বাঁধ'ত কাঁরতে পারিবে । যে কাঁবতায় বা যে লেখার উচ্মাদনায় মহারাণ্ট 
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উন্মত্ত, যে কাঁবতায় বা যে লেখার উচ্মাদনায় হজ্দুচ্ছান আপনার ভাবে আজও 
আপানি নৃত্য করে, তাহারা সেই উচ্মাদনা বঙ্গভাষার 'শিরায় শিরায় বহাইতে 
পারবে । বঙ্গের ধোয়ধ, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবদ্ধন২১ আর বাঙ্গালা 
ভাষাতেই “'অন্তরীণ*' থািবেন নাঃ ভারতের 'বাভন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের 
মধুর বংশীরব শ্রত হইবে । 

শুধু এক প্রদেশের একটা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে এই রীতর প্রবর্তন কাঁরলে 
চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্বাবদ্য!লয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা- 
শিক্ষার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । বোম্বাই-মাচ্দ্রাজ, পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভত 
স্থানের বিশ্বাবদ্যালয়গহীলতে দেশীয় ভাষায় এম.এ. পরণক্ষার প্রবর্তন কাঁরতে 
হইবে, নতুবা মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পারক “রোঁসপ্রোক্যাল” ফলের 
সম্ভাবনা আত অজ্প। যাঁদ এই ভাবে সকল 'বশ্বাবদ্যালয়েই দেশীয় ভাষার 
এম এ. পরণক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুই- 
চার জন শিক্ষিত ব্যাস্ত পাইব, যাহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের 
অপর দুই-চারটি ভাষাতেও সুপশ্ডিত। এইরংপে গিছকাল পরে_ বিশ 
পণচশ 'কি পণ্চাশ বংসর পরে-_-আজ যেমন ইংরাজীতে বি.এ., এম.এ.র অনেক 
লোক পাইতোছি' সেই প্রকার স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় 
অপরাপর ভাষাতেও সুপাণ্ডত লোকের অভাব থাঁকবে না। ফলে দাঁড়াইবে 
এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 'শিক্ষান্দীক্ষাঃ মাতি-গাঁতি সমস্ত ক্রমে এক 
হইতে আরম্ভ কারবে। এক দেশের যে সাহত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা 
উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রাবিষ্ট 
হইবে । 

সুগম, সরল পথ প্রস্তুত করতেই যত পাঁরশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে: 
যাঁদ সে পথে আপদাঁবপদ- না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোন 
দিনই হয় না। এখন ভারতবষে" এই ভাবে জাতীয় শিক্ষার কোন বিশিষ্ট পথ 
নাই ; যাহা আছে তাহা সমন্তই লুপ লাইনের মত বাঁকা পথ । এখন আর 
বাঁসয়া থাকলে চাঁলবে না, আমাদিগকে কড্, ক্রমে গ্রাণ্ড-কডর্ত ও পরে গ্রেট 
গ্রাপ্ডতকডর্ত 'নিদ্মশণ করিতে হইবে ॥। জানি, এ পথ তো কাঁরতে অনেক 
ডাইনামাইটের প্রয়োজন, মনের উল্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক 
টানেল 'নম্মাণ কাঁরতে হইবেঃ--কাজ বড়ই আয়াস-সাধ্য । ধকিম্তু তা বলিয়া 
হাল ছাঁড়য়া দলে চাঁলবে কেন ? তপস্যায় কি না হয়? অজর্নের পাশুপত- 
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অঙ্গ-লাভ২২ যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহলাদের সমক্ষে স্ফটিক-ম্তদ্ভে 
নরাঁসংহ মার্তর আিভশাব২২কে) যে দেশের চিত্র, মংসাচকু-ভেদ ২ ২খে) যে দেশের 
চন, সে দেশে অসাধা কি 2 যে দেশে অবসাদ কিসের ? প্রারদ্ভের পৃবেছি 
যত হিসাব-নকাশ, যত ইতন্ততঃ ; একবার কাজ আরম্ভ কাঁরয়া দিলে, 
যাঁদ মনের বল থাকে, তবে স্টিম রোলারের মত, সমস্ত উচ্চনশচ সমান করিয়া 
চাঁলয়া যাওয়া বেশ কথা নহে । তোমার 'পতীপ্তামহের নিত্য জপের মন্দ 
একবার স্মরণ কর-_ 
“একো বলবান- শতং 'বজ্ঞানবতামাকম্পয়তে, 
বলেন বৈ পঞথবী জিতা বলং বাবাতিষ্ঠস্ব 1৮২৩ 

এই উদ্দেশ্যই কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদাযাল!য়ে এত দিন পরে ভারত+য় ভাষায় এম.এ. 
পরীক্ষার সান্ট হইয়াছে । এই এম.এ. পরাক্ষার্থগণকে প্রধানতঃ এক মল 
ভাষায় ও তাহার সাঁহত অন্ততঃ একাট 'ভন্রপ্রদেশের ভাষায় পরণক্ষা দিতে হইবে ; 
অর্থাৎ যানি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে হান্দ বা মারাঠি 
বা তেলেগ বা গুজরাট লইতে হইবে_-এইরপ, নি মারাঠি ভাষা লইবেন 
তাঁহাকে সেই সঙ্গে আর একটি ভাষা লইতে হইবে । যাঁদ যথাথ" অধাবসায়শীল 
উদাম সম্পন্ন কম্মঠ যুবক পাওয়া যায়--অন্ততঃ বৎসরে একটিও মলে তবে 
দশ বংসর পরে বাঙ্গালায় এমন দশ জন শিক্ষিত ব্যান্ত পাইব, যাহারা অবাধে 
ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অমূল্য রত্ব আছে, তাহা আনিয়া 
প্রীতিভার সাহায্যে বঙ্গভাষা খচিত কাঁরতে পারবেন, বাঙ্গালার সম্পদ- অনেক 
বাঁড়য়া যাইবে । এইর্‌পে যাঁদ ভারতের অন্যান্য বিশ্বাবদ্যালয়েও দেশীয় 
ভাষায় এম.এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা যাহা বাঁললাম: 
তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাঁটিবে । ফলে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাব-গত 
একতার সাড়া পাঁড়বে । পরস্পরের আদান-প্রদানের সশীবধা হইবে । অদর 
ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার স:বধা পায় নাই, কিন্তু 
দেশীয় ভাষা জানে; তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাব-সম্পদ- উপভোগ 
কাঁরতে পারবে । জনপাধারণের মধ্যে একটা এক্য-বষ্ধনের সূত্রপাত হইবে। 
তখন আর দ্রাবড়বাসীকে ইংরাজীর সাহায্যে রবীচ্দ্রনাথের গীতাঞ্জালর মাধূর্য 
উপলাঁব্ধ কাঁরতে হইবে না। 'িনজের নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কাঁবত্ব- 
সৌষ্দর্ধয অনভব কাঁরয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে । 

বঙ্গের সলেখক হারাণচচ্্রুং৪ বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে মহাকাব সেক-সপীয়রের 
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কাব্যাবলীর কতকটা ভাবানবাদ করিয়াছিলেন-_ইংরাজণ ভাষায় অনাভন্ঞ 
অনেক ব্যন্তি তাহা পাঠ কাঁরয়া ?ি উত্ত কাববরের কাব্যসৌম্দ্য্টর কতকটা 
উপভোগ করেন নাই ? নাট্যাচার্ধয 'গারশচ্দ্রের ম্যাকবেথের নাটকাকারে 
অনৃদিত গ্রচ্ছং « পাঁড়য়া ও আভনয় দেখিয়া কে না শতমুখে প্রশংসা কাঁরয়া- 
ছিল? বিদেশীয় কাঁধর বিদেশীয় ভাষায় লিখিত দেশীয় ভাবে পাঁরপূর্ণ 
গ্রচ্হের অনুবাদ মান্র পাঠেই যাঁদ এতটা তৃপ্ত হয়, তবে স্বদেশীয় ভাষায় 1লাঁখত 
স্বদেশীয় কবির গ্রচ্হের তাৎপর্য ?নিজ মাতৃভাষায় পাঠ কাঁরলে কতটা আনগ্দ 
জণ্মিতে পারে তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য । অবশ্য আমার এই মতই 
যে আবসংবাদশ, ভ্রম-প্রমাদশ্য, তাহা আম বাঁলতে চাহ না; কিন্তু কার্ধ্য 
আরম্ভ করিতে হইলে এইর্‌পই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত কাঁরতে হইবে | 
আমি জানি, আমার এই প্রস্তাব কক্শ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারবে না ; 
আম জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানাপ্রকার কজ্পনা-জজ্পনা উঠতে পারে, 
আবার সেই সঙ্গে আম ইহাও জানি যে; কে কি বাঁলবে ভাবিয়া কোন কাজ 
কাঁরতে গেলে আর কাজ করা হয় না। 


'সুদুলভাঃ সব্বমনোরমা 'গিরঃ 1২৬ 


এই কাঁব-বাক্য আম বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরাঁদনের 
“মটো?-- 


'শধয়াত্মনন্তাবদচারু নাচরং 

জনস্তু তদ্বেদ স যদ্বাদষ্যাত 1৮২৭ 
_-আমাকে সর্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে । সতহ্বাং মাহা ভাল ব-ঝিলাম, 
ধাললাম। যাঁদ কোন মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ধ-বিধানের অনুকুল কোন 
প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ কাঁরব। নূতন পথে অনেক আবজণনা থাকিয়া 
যায়, অনেক কণ্টক প্রথম চোথ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল কাঁরতে কাঁরতে 
তাহার উদ্ধার হয় । স.তরাং সাঁতার না 'শাঁখয়া সাঁতিরাইব না, এই ব্যাম্ধ ভাল 
নহে। ও-পারের এ সংজ্দর নচ্দনবনে যাইতে হইলে বাহ্‌তে ভর করিয়া 
সাঁতার শিখতে হইবে । দহ*চার বার হয়ত হাবুডুবহ খাইবে, তাহাতে নিরাশ 
হইও না--ভরসায় বুক ঝাঁধয়া সাঁতরাইয়া যাও, পারে পেশীছিতে পারবে! 
তখন তোমার সকল ক্লান্ত সকল শ্রাঁন্ত দূর হইবে । শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ 
সংজ্দর অগ্ুলে তুম ঘুমাইয়া পাঁড়বে। 


ভারতায় সা'হত্যের ভাবধ্যং ১৩ 


এ ম্ছলে একটা তকের মীমাংসা আবশ্যক মনে কার। তাহা এই: 
এ দেশে আজকাল ইংরাজীর বহুল প্রচার হইয়াছে । জ্ঞানের জন্যই হউক, 
আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর 'িছ; কারবার নাই বাঁলয়াই হউক, 
সকলেই অন্পাঁবস্তর ইংরাজী লেখাপড়া 'শাঁখয়া থাকে । এরুপ ক্ষেত্রে আবার 
নুতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্ধাসাধনের 
জন্য এই প্রয়াস, সেই কাধ্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অম্পায়াসে 
ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শরোবেষ্টন-পর্রববক নাসিকা-স্পর্শ কেন ? 
ইহার উত্তরে আমার মান্ন দৃইটি কথা বাঁলবার আছে । 

প্রথম কথা--জাতীয় ভাব বজায় রাখতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা 
আবশাক ৷ বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতণয়-সাঁহতা-গঠনের চেত্টা করা 
বাতুলতার কার্য । দশভুজার পাদপদ্মে রন্ত জবার অর্থাই মানায়, গোলাপ 
শত সংঞ্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য । ইহার অধিক আর িছ বাঁলতে 
চাহ না। 

দ্বতীয় কথা- ইংরাজী ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের আঁধকাংশ 
লোক-_ইতরসাধারণ--তাহা জানে না, বা এখনও জানবার জন্য তাহাদের 
প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই । সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহা- 
দগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা । যদি তেলেগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় 
বাঙ্গালার রামপ্রসাদ-ভারতচদ্দর ২৮ ভাব-সম্পদ: ফুটাইতে পারা যায়, তবে 
ইংরাজণীতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা ফল যে লক্ষগুণ আঁধক 
হইবে, সে বিষয়ে অণমান্র সঙ্দেহ নাই । তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে 
তরজমা কাঁরয়া আমরা কয়জনে পাঁড়য়া থা?ক, বা পাঁড়য়া প্রকৃত রসাম্বাদন করিতে 
পাঁরঃ তাই আমার মনে হয়, জাতাঁয় ভাব ফ.টাইতে হইলে--সকলকে এক 
আঁদ্বতথয় জাতীয়তার সন্ধে গাঁথতে হইলে- জাতীয় সাঁহত্যে একতা- 
বঞ্ধনের চেস্টা করিতে হইবে । 'বাভল্ন জাঁতর ভাবের আদান-প্রদানের 
সংব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহত্যের মধ্য দিয়া কাঁরতে হইবে । উচ্চশিক্ষিত 
হইতে 'িনরক্ষর কৃষককুল পর্যন্ত এক উর্ণনাভের জালে বোঁড়য়া ফোঁলিতে হইবে, 
অন্যথা একণীকরণ অসম্ভব । এইরূপ কাঁরতে কাঁরতে কলমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড 
সাহত্য-রাজ্য আছে তাহা এক 'বিরাট- সাম্রাজ্যে পারণত হইবে--সমন্ত ভেদ 
মাটয়া গিয়া এক আঁনব্্বচনীয় সুখময়, স্বপ্নময় সঞ্ঘের গঠন হইবে । তবে 
এই মহৎ কার্ষ্ে মহা ত্যাণ্ধ চাই । বড় জানষ পাইতে হইলে খুব বড় রকমের 


১৪ জাতীয় সাহিত্য 


ত্যাগ আবশ্যক । ধাঁদ আমাদের সেই ত্যাগের সময় আঁগয়া থাকে, তধে বালিতে 
হইবে যে, সে দিন আর দৃরে নহে যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে 
অপর প্রান্তের প্রাতপল্লন সাড়া দিবে । আহা, সে অবস্থার কজ্পনাতেও আমার 
কত-না সুখ, কত-না আনচ্দ ! 

অবশ্য যে প্রণালণতে আম ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বাঁললাম, 
তাহাতে ঠিক ভাষা-গত একত্ব সংঘাঁটত হইবে না বটে, 'কম্তু ভাব-গত একত্ব 
সাধিত হইবে । ক্রমে সমগ্রভারতে একই ভাবের বন্যা বাঁহবে । যাঁদ একবার 
সেই ভারত-প্লাবনশ বন্যার আঁবর্ভাব হয়ঃ তখন সকল অবসাদ, সকল অভাব 
ঘুখচয়া যাইবে । পরস্পরের সখদ:ঃখের অংশগদারের অভাব থাকিবে না। 
একের কাল্নায় অপরে কাঁদবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনাঁষ্দত হইবে । 
[00160261019 0 18108096 না হউক, 01012080101) 0: 010000£1)6 2100 
০010076 'ন্চয়ই জাঁচ্মবে । সূতরাং সমগ্রভারতের সকল কেন্দ্রে সকল 
পল্লীতে এক শ্তরোত প্রবাহিত হইবে ৷ মর-ভূঁমিও তখন সর হইয়া উঠিবে 1 
ইহা আমার স্বপ্ন নহে । 

কেহ কেহ বলেন, সমগ্রভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন-না 
ভাষাভেদে মনোভেদ, সৃতরাং মতভেদ অনিনবার্ধ্য । তাই তাঁহাদের মতে 
অন্ততঃ শহন্দি ভাষা সমগ্রভারতের জাতণয় ভাষা হওয়া উাঁচত। 

আম ?িকল্তু এ মতের সমর্থন কাঁরতে পারি না। যে কারণে ইংরাজী 
ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিঞ্ছি বা অন্য 
কোন একটা 'নাদ্দ্ট ভাষাও ভারতের একমাপ্ত সাব্বজনশন ভাষা হইতে পারে 
না। ইংরাজণ ভাষা ভারতের জাতাঁয় ভাষারুপে গহাত হইলে যেমন প্রকৃত- 
পক্ষে ভারতবষ" ক্রমে তাহার 'নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অ*্বথপাদপজাত 
উপব-ক্ষের মত হইয়া পাড়বে, সেইরূপ হিঞ্দিকে সমগ্রভারতের ভাষা কাঁরতে 
গেলেও ভারতের [ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৌঁশিষ্টা বা 
ব্যান্তত্ব হারাইয়া ফৌঁলবে । যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে 
মনোহািতার জন্য বাঙ্গালা ভাষা এত স্পদ্ধশার বস্তু, তাহা ক্রমে দসিকতারাশিতে 
বারাবন্দ:র ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে ! 

অনা প্রদেশের সম্বঞ্ধেও এই একই কথা । সুতরাং আমার মতে, যে 
প্রদেশে যে ভাষা চিরাঁদন প্রচালত, তথায় তাহা সেইরুপই থাকুক - সেই ভাষায় 
সেই প্রদেশের জাতীয় সাহত্য ক্রমে বাঁম্ধত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে 


ভারত?য় সাহিত্যের ভাঁবষ্যং ১ 


কোন বাধার প্রয়োজন নাই । কেননা যে জাতির জাতনক্ধ সাণহত্য নাই, 
তাহারা বড়ই দূভাগ্য । জগতে তাহাদের শ্ছান আঁ অনুপ ; কালের অক্ষয় 
িলাফলকে তাহাদের কথা ক্ষোঁদত থাকে না। তাহারা প্রাতঃকুজ-ঝাঁটকার 
ন্যায় আঁচরকাল-মধোই কোথায় মলাইয়া যায় ! সূতরাং তাহাদের জাতীয় 
ভাষার 'বলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীঁদগেরও সেই ভাষা শাখবার পথ 
স.গম কাঁরয়া দেওয়া হউক । প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সব্বণাঙ্গীণ 
উন্নাতসম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ-যোগ্য, তাহা স্ব স্ব 
ভাষার অস্তভুর্ত কারয়া লউক। এইরূপ কাঁরতে পারিলে 1িকছ£কাল পরে 
ভারতের স্কল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে 
মনের একতা জঁ্মবে-_নানা ভাষা থাকা সত্তেও এক ভাবে ভাবত হইয়া ভারত 
একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে । ভারতের ভিন্ন প্রদেশের 
জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রাতহত হয়, দেশশহতৈষ কোন ব্যান্তরই তাহা 
করা উচিতনহে । আপনার ধম্মে আপানই যাহা ধণরে ধারে বাঁড়তেছে, 
তাহাকে ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড় বাড়াইবার জন্য বিরুপ করা কোন মতেই যণন্ত- 
সঙ্গত বা নশীত-সঙ্গত নহে । 

আমার বন্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পাঁড়তেছে ; আমার মনে এত ভাব 
আসিতেছে, কঙ্পনা আমাকে এত দর-দুরাস্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে 
যে, আমি আত্মসংযম বা আত্মগোপন কাঁরতে পাঁরিতোছি না,_আর আম 
আত্মগোপন কাঁরতে শাখও নাই । তথাঁপ অদ্যকার এই সাহত্যের “মহা- 
সাদমলনে' আমি আর আপনাধদগকে শবরন্ত করা সঙ্গত মনে কার না। আম 
সাহত্যসেবী নাহ ; বঙ্গসাহত্যের সেবক বাঁলয়া স্পধধা কারবার আম আঁধ- 
কারও নাহ, তথাপি ভালবাণসয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের 
আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । 

উপসংহারে বন্তব্য- বঙ্গের সাহত্যসোবগণ | ক্ষদ্রু ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদাঁল, 
ব্যান্তগত বিদ্বেষ ভূয়া আপনারা এক মনে; এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে 
ধাবিত হউন । আর কেন? যথেম্ট হইয়াছে । এখনও মনে মন 'মশাইয়া, 
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুরবলকে কোলে তুলিয়া, সকলকে আপন কাঁরয়া লইয়া 
এক পথে, এক যোগে যাত্রা করুনঃ--মায়ের পাদপদের অঞ্জাল দিবার সময়ে 
মনে মাঁলন্য রাখতে নাই । ভ্রতানঘ্ঠানের পৃব্বরে সংঘম করিতে হয়ঃ ইহা 
আপনাদেরই শাস্তের আদেশ ৷ বাহঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম কারয়া 
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বাগ্‌দেবতার মাঁন্দরের সন্মৃূখীন হউন--এই আমার প্রার্থনা । মাঁন্দির- 
প্রবেশের পৃধের্বে কেবল হস্তপদাদি নহে" হৃদয়ও প্রক্ষালিত করন--এই আমার 
সবিনয় নিবেদন । মনে রাখিষেন_এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গাঁত 
যে দিকে, আপনাঁদগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে ; কেন-না, আপনারা 
অগৎ-ছাড়া নন । যাহা আজ স্বেচ্ছায় কাঁরতে আনচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া 
তাহা কাঁরতে হইবে ॥ ভগবানের 
“কত্ত নেচ্ছাঁস যছ্মোহাৎ করিষ্যস্যশোশপ তৎ”২৯ 
বাক্য স্মত হইবেন না; আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখবেন যে- 
*এবং প্রবার্ততং চক্রং নান:বর্তয়তীহ যঞঃ। 
অথায়:রান্দ্রয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবাঁত ॥১৩০ 
সভ্যগণ ! স্মরণাতত কাল হইতে জগতে ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য 
বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানঘল তাহার কারণ । দ:£ঁখনী ভারতভূমর 
সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মঞ্দীভূত হইতেছে মায়ের আমার অবস্থাও শোচন?য় 
হইয়া পাঁড়তেছে। এখনও রোগের প্রাতকারের সময় আছেঃ বদ্ধপাঁরকর 
হইয়া আবার ভারতভুমিকে সেই 'বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানললামে 'বভূষিত করন । 
ত্রিশ কোট কণ্ঠে একবার তারস্বরে “মা” বাঁলয়া ডাকুন» মায়ের আসন 
টালবে, মা মুখ তুলিয়া চাঁহবেন । তখন আবার নবীন উষার বর্ণচ্ছটায় 
ভারত রাঁঞ্জত হইবে, অজ্ঞান-আঁবদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে । হৃদয়ে বল 
আনয়া স্মরণ কর্‌ন-- 
“উীত্তষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান: নবোধত 1৮৩১ 
সের অবসাদ ? কিসের সংশয় 2 কিসের সঞ্চেকোচ 
“কাঁব-রঙ্গ-ভূঁম এই নাসে দেশ? 
ঝাষবাক্যরূপ লহরণশ অশেষ 
বাহছে যেখানে- যেখানে 'দিনেশ 
অতুল উষাতে উদয় হয় ? 
যেখানে সরসী-সাঁললে নাঁলন*, 
যাঁমনণ ভুলায় যেথা কুমু্দনন, 
যেখানে শরৎ-চদের চাঁদিনশ 
গগন-ললাট ভাপায়ে রয় ? 
তবে মছে ভয়, কেন রে সংশয় ? 
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গ্াওরে আনন্দে পৃরাগয়ে আশয়- 
যের্‌পে মায়েরে কমল-আসনে, 
দিয়া শতদল রাতুল চরণে, 
অমর পৃীঁজলা নজ্দনবনে |” 
-স্হেমচচ্দু ।৩২ 


উল্লেখপজী ও প্রাসঙ্িক তথ্য : 


১. সারদামঙ্গল | প্রথম সর্গ / ৩২ সংখ্যক কবিতা । 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় প্রকাশিত বহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ' / চতুর্থ 
সংস্করণ ১৯৬৪ ইওগাব্দ / পৃ. ১১৪-এর সঙ্গে উদ্ধবীত'টি অন্বয় করে পাঠ করলে 
সধাশ্স্ট উদ্ধীততে কাঁতিপয় যাতাঁচহ এবং বানানভেদ পাঁরলাক্ষত হয়। 
ণকচ্তু স্যার মাশতোষ যে-সময়ে আলোচ্য আঁভভাষণাঁট পাঠ করেন, ১৩২৬ 
বগ্গাব্দে (১৯১৯ ইঞ্গাব্দ ), সেই সময় কাঁলকাতা ধিশ্বাবদ্যালয় হতে পবহারী- 
লালের কাবা-সংগ্রহ' প্রকাঁশত হয়নি । উন্ত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯ 
ইঞ্গাব্দে। অপরাদকে, বিহারীলাল ১২৭৭ বঙ্গাব্দে “সারদামঙ্গল' রচনায় 
হাত দেন এবং ১২৮১ বঞ্গাব্দে “আর্ধদর্শন' মাসিকপন্ধে তা প্রকাশিত হয় । 
১২৮৬-তে ! ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯ ) প্রথম গ্রচ্হরপ । ১৩০৭-এ “সারদামঙ্গল' 
এর দ্বিতীয় সংস্করণ । আশুতোষ সম্ভবত প্রথমাঁদককার এই সংস্করণগ-ীলর 
কোনো একটি হতে আলোচ্য উদ্ধৃতি!ট সংকলন করেছিলেন। 

২, হেমচন্দ্র বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭ এরাপ্রল ১৮৩৮ / ৬ বৈশাখ ১২৪৫ জ. 
--২৪ মে ১৯১০৩ / ১০ জ্যৈঘ্ঠ ১৯৩১০ মহ. ) “ঙ্দ্রালয়ে সরস্বতশ পৃজা' নামক 
কাঁবতা হতে গহঈত ॥ কাঁবতাটির প্রথম প্রকাশ বাঁৎকমচন্দ্রু সম্পা1?ত 'বঙ্গদর্শন" 
পান্রকার পৌষ ১২৭৯ সংখ্যায় এবং ১২৮৩ বগ্গাব্দে উমাকালশ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত কাঁবতাবলী' গ্রচ্হের তৃতীয় সংস্করণের অস্তভূ্ত ৷ 

৩. “যো বৈ ভূমা তখ সুখং নাজ্পে সুখমান্ত ভূমৈব সুখং ভূমাত্বের 
বাঁজজ্ঞাঁসতব্য ইতি ভূমানং ভগবো 'বিজজ্ঞাস,ইতি ॥” ছাচ্দোগ্য্যোপনিষং / 
৭ম অধ্যায় / ২৩ শ খন্ড / ১ম শ্লোক । আবার" শ্রুতিতে আছে : “ভূমৈব সুখং 
নাঙ্পে সুখমান্তি ৮ 

৪, সাধক-কাঁব রামপ্রসাদ সেনের (আনুমানিক ১৭২৩ ইঞ্গাব্দ / ১১২৯ 
বঙ্গাব্দ জ._মতত্যু সন্বঞ্ধে সঠিক তথ্য মেলে না। কেউ বলেন, রামপ্রসাদ 

২ 
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৮০ বছর জশীবত ছিলেন ; কারো মতে, এই জাবন্দশাকাল ১০০ বছর । তবে 
বঙ্গীয় সাহত্য পারষং প্রকাশিত [ ফাল্গুন ১৩৭৫ দ্বিতীয় সংস্করণ, পু. ১০ ও 
৯২ 1 কাবরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন? শীর্ষক পহান্তকায় দীনেশচচ্দ্ু ভট্টাচার্য নানা 
সূত্র যাচাই করে দ়তার সঙ্গে লিখেছেন যে, রামপ্রসাদের জঙ্ম ১৭২০ ইঞ্গাব্দ / 
আশ্বিন ১১২৭ বগগাব্দ । 'কিচ্তু মৃত্যু সম্বষ্ধে দীনেশচচ্দ্ু নিরুত্তর । ) অন্যতম 
সাধনসঙ্গীত। “কেবল আসার আশা, ভবে আসা; আসা মানত হলো। / 
যেমন চিন্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভূলে রলো ॥ / মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, 
কথায় করে ছল । / ওমা 1 [মঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল ॥১ 


৫&. গজ“রগণ মধ্য এশিয়া হতে ভারতে আগ্মত একট অখ্যাত উপজাতি । 
অনেকে মনে করেন, হৃূনদের পরে এরা ভারতে প্রবেশ করে এবং পঞ্জাব, 
রাজপূতানা হয়ে গুজরাতে বপাঁত স্থাপন করে । ভারতে গুজর রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা হারচচ্দ্র । ষন্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মঞ্দর ( যোধপ.র ১-এ প্রথম 
গজর রাজ্য স্হাঁপত হয়। িউএন-ৎসাওঙ- বার্ণত ?কউ-চো-লো গুজর 
দেশেরই নাম । তাঁর ভাষায় এর রাজধানী পলো মো-লো বা ভিল্লমাল। 
[ভল্লমাল হল বত“মান ভিনমাল বা বাড়মের । এই বংশের নবম রাজা শ্ঁলুক 
ভট্ররাজ দেবরাজকে পরাজিত করেন । শীল.ক বা তাঁর উত্তরাধকারীর সময়ে 
আরবগণ ভারত আক্রমণ করে যোধপুর রাজ্য দখল করে । কিচ্তু অবান্তর 
রাজা প্রতঈহার বংশীয় নাগভট আরবদের বিতাড়িত করে যোধপুরে নিজের 
প্রাধান্য বিস্তার করেন । প্রতীহার নামে গুর্জরগণের একটি শাখা অবান্ততে 
রাজত্ব করতেন । এদের রাজধানশ ছিল উজ্জায়নন। এর রাজা প্রথম নাগভট 
আরবদের 'িবতাঁড়ত করে এীতহাঁসক খ্যাতি অজ্ন করোছিলেন। এই 
প্রতীহার রাজগণের সময়েই গুজরিদের শান্ত ও সাম্রাজ্যের চরম উন্নত হয়েছিল । 
(দ্র ভারতকোষ / তৃতীয় খণ্ড / পৌষ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ / পু. 
১৬৬-৬৮ )। 


৬. আচার্ধ জগদীশচক্দ্র বস্ত্র (৩০ নভেম্বর ১৮৫১ জ.-- ২৩ নভেম্বর 
১৯৩৭ মং.) প্রীসদ্ধ পদার্থাবদ ও জীবাবজ্ঞানী । স্বনামধন্য িস,বিজ্ঞান- 
মান্দর-এর প্রাণ পুরুষ ৷ 'উদ্ভদের প্রাণ আছে'--এই মতবাদের জনক । 

৭. আচার্য প্রফুল্লচত্্র রায় (২ অগস্ট ১৮৬১ জ.-১৬ জুন ১৯৪৪ 
মৃ.) বিখ্যাত রসায়নাবদ:; 'বেগ্গল কোঁমক্যাল' নামক রাসায়ানিক শি্প 
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প্রাতজ্ঠানের প্রথম ভারতীয় প্রবর্তক । এর বিখ্যাত দুটি গ্রচ্ছ “4: ০৫ 
৪ [31070 (13612150 এবং “ভারতে রসায়ন চচণার ইতহাস' । 


৮ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অন:াঞ্ঠিত বাঁকপুর বগগায় সাহত্য সাঁদমলনে পঠিত 
সভাপাঁতর আঁভভাষণ “বঙ্গ সাহত্োর ভাঁবষ্যধ দুণ্টব্য । 

৯. উদ্ধবদাস : প্রাসজ্ধ বৈষব পদকত । সপ্তদশ শতাব্দীতে 
“ভান্তমান প্রীউদ্ধব দাস' নামে জনৈক পদকর্তা নরোন্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন । 
আবার, অন্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক উদ্ধব দাস আত্ম পারচয় দিংয়ছেন এইভাবে 
যে, শ্রীরাধামোহন পদ, / যার ধন সম্পদ” । “পদামৃত সমদদ্রু'-সংকলায়িতা 
রাধামোহন ঠাকুর এ'র গুরু; প্পদকঙ্পতর-*-র সংগ্রাহক বৈফবচরণ দাস এর 
বন্ধু । «“পদকজপতর.-তে উদ্ধব দাস নামা্কত ৯৯ট পদ আছে। এ*র 
অপর নাম কৃষ্ককান্ত । মর্শিদাবাদ জেলার টেপ্যা গ্রামে জঙ্ম ৷ 


চণ্তীদাস : বৈষ্ণব সাহত্যের প্রাসদ্ধতম কার । ধকষ্তু বাংলা সাহত্যের 
ইতিহাসে চম্ডীদাগ' নামাঁটকে ঘিরে দীঘণদনের এক সমস্যা মাথা চাড়া "দিয়ে 
রয়েছে । কিন্তু সেই চচ্ডীদাস-ই সকলের আলোচ্য যাঁর পদ শ্রবণ করে শেষ 
জশবনে শ্লীচৈতন্য ঈশ্বর-বরহ-ব্যাকুল অবস্হায় কিং স্বান্তবোধ করতেন । 
ধকচ্তু সেই চচ্ডীদাসের পরিচয় কী? এ-বিষয়ে অনেকেই গ্র্হিমোচনে 
এাঁগয়েছেন। তবে এব্যাপারে একটা নিভ'রযোগ্য সাহি'ত্যিক-সমাধানের 
সম্ধান মেলে শ্রীরামশম্ভু গঞ্গোপাধ্যায়ের চন্ডীদাস প্রসঙ্গে গ্রচ্হে। যেগ্রচ্ছ 
পা করে “বাংলা সাহত্যের হীতহাস' প্রণেতা ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩,২/ ১৯৮১ ইওগ্রাব্দে হন্তাঁলাখত এক 'বিচারে মন্তব্য করোছিলেন : “চণ্ডীদাস 
সম্বজ্ধে তাঁর ( শ্রারামশম্ভূ গঙ্গোপাধ্যায়ের ) গবেষণা নতুন আলোকপাত 
করেছে ।” 

মীরা: পুরো নাম মীরাবাঈ (জঙ্ম আনুমানিক ১৫০৪ ইঞ্গাব্দ-- 
মৃত্যু আনুমানিক ১৫৬৩-৭৩ ইঞ্গান্দের মধ্যে )। যোধপর রাজ্যের মেড-তা 
তাল্‌কের কুড়কী গ্রামে মীরাবাঈ-এর জঙ্ম । রাঠোর দদাজীর পূন্ন রতন 
1সংহের কন্যা । আবাল্য কৃষ্ণভন্ত, উপাস্যদেবতা 'িরধর-লাল। রাণা সঙ্গের 
পুত্র কুমারভোজের সঙ্গে বিবাহ ॥। বৈধব্যের পর নয়ত সাধ:সঙ্গ ও কত“নে 
মগ্ন । এই সময়েই মীরার পদ্দাবলশ রচিত । এই পদাবলীর ভাষা পশ্চিম 
রাজস্হানগ । এতে মারোয়াড়, গ:হজরাতা, 'হাষ্দি ও ব্রজভাষার প্রচুর শব্দ 


২০ জাতাঁয় সাহিত্য 


আছে। (দ্র. ভারতকোষ / পণ্চম থচ্ড / শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাঞ্দ সংস্করণ / প:. 
৩৪৩ )। 

তুলসীদাস : 'হিদ্দি-সাহত্যের পর্বাপেক্ষা খ্যাঁতমান কবি। এ'র 
বাঁশষ্ট রচনা পরামচরিত মানস” । তুলসীদাস তাঁর কাব্যের ভাগ করেছেন 
“সোপান'এ ; কাজ্ডে নর । কারণ 'রামচারত মানস'-এর অর্থ হল রামচারত্ররূপ 
মানস সরোবর যেখানে শ্রদ্ধাশীল ভন্তদের মনোহংস যথেষ্ট বিহার করতে সক্ষম । 
কাজেই সরোবরে “সোপান' থাকাই স্বাভাবিক । কাব্যাট অবধী অর্থাং 
প্‌বা হিন্দি ভাষায় রচিত। তুলসাদাসের দৌহাবলণ-ও উল্লেখযোগ্য রচনা । 
ঠকছ. ক; দোহা বাংলাদেশে অন্টাদশ শতাব্দী হতে প্রচালত । 


জ্ুরদাস : 'হাঁঞ্দ-সাহত্যের প্রাসম্ঘতম সাধক-কাব। 

১০. মাইকেল : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জান:য়ার ১৮২৪ / 
১২ মাঘ ১২৩০ জ._-২৯ জুন ১৮৭৩ মহ. )। কাঁব ও নাট্যকার । বাংলায় 
আঁমন্রাক্ষর ছঞ্দের প্রবতক | বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকাব্য “মেঘনাদবধ- 
এর শ্রম্টা। 


দীনবন্ধু £ দীনবন্ধ; মিন্ত (জন্ম ১৮২৯ মৃত্যু ১ নভেম্বর ১৮৭৩ ইঙ্গাব্দ ) 
নাট্যকার ও বাগ্ম । এর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী তৎকালীন 'ব্রাটশ 
সরকারের রোষে পড়োছল। 


বন্ধিম : সাহত্য-সম্রাট বাঁওকমচগ্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৭ জন ১৮৩৮ / ১৩ 
আষাঢ় ১২৪৫ জ.--৮ এপ্রল ১৮১৪ / ২৬ চৈত্র ১৩০০ মহ. )। নিষ্ঠাবান 
পদস্হ রাজকরমচারী হওয়া সত্তেবও “আনন্দমঠ' লেখার জন্য একে ব্রিটিশ 
প্রশাসনের হাতে হেনস্হা হতে হয়োছল । 'বচ্ছদে মাতরম: সঙ্গীত এরই সাষ্ট। 
বাংলা সাহত্যের শ্রেম্ত ওপন্যাসিক ও মননশীল প্রাবন্ধিক । শ্রেষ্ঠ রসরচনা 
'কমলাকাস্তের দপ্তর" 

১১. বক্ষ্যমান অভিভাষণাঁট স্যার আশুতোষ পাঠ করোছলেন ১৩২৬ 
বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ ইংরোজ ১৯১৯ সালে। সেই হিসেবে ১৯১১ সালের 
আদমসূমার অনুযায়শ শত্রশকোটি ভারতবাসা' লেখা হয়েছে । কিজ্তু “জাতীয় 
সাহত্য' প্রথম প্রকাশের সময় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র একাঁটি 'সধাক্ষপ্ত বিবৃতি 
তৈরি করে দিয়োছিলেন । সেখানে 'তিণি প্রা্সাঙ্গক টাকায় ১৯৩১-এর আদম- 
সমারীতে ভারতের লোকসংখ্যা যা ছিল (৩৫৯ ২৮, ৩৭, ৭৭৮ ), সেটার উল্লেখ 
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করেছেন । মনে হয়, এই তথ্যের উল্লেখ আলোচ্য আঁভভাষণের টণকার ক্ষেত্রে 
অপ্রাসাঙ্গক 'ছিল। 

১২. জ্বজ্পে-সঙ্তুষ্ট 'বিদ্যানুরাগণ ব্রাঙ্মণের আদর্শ বোঝায় আলোচ্য 
বাক্যে । নবদ্বীপের প্রীসম্ধ পাঁচ্ডত ব্‌নো রামনাথ কৃষনগরের মহারাজকে 
প্র-শ্নর উত্তরে বলোছিলেন যে, তাঁর কোনো অভাব নেই ; ক্ষেতে ধান আছে 
আর গহন তেতুলের ঝোল রাঁধেন-_-এতেই পাঁরতীশ্ত । (দ্র জাতায় 
সাহিত্য, পণ্চম মুদ্রণ ১৯৪৯-এ খগেক্্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রস্তুত “সধক্ষপ্ত বিবাতি' 
সংখ্যা ৯, পৃ. ৮৭)। কন্তু অপর এক সূত্র অনুযায়ী পৃবেন্ত সংলাপ 
হয়েছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামনাথের স্তীর মধ্যে । মহারাজের জিজ্ঞাসার 
উত্তরে রামনাথের স্ত্রী বলোঁছলেন, “রাজা! আমার তো কছুরই 
অভাব নেই, আমার পাঁরবার শাড়ী আছে, বাড়ীতে তেতুল €তীন্তড়ণ ) 
গ্রাছ আছে» তখন আর অভাব কিসের ?” এবং রামনাথ মহারাজকে বলোছলেন ; 
“অর্থই অনথে“র মূল ও অধ্যয়ন-রপু । অর্থ লইলে আমার বংশধরগণ ভোগ- 
বিলাসী ও মূর্খ হইবে ।” প্রসঙ্গত, রামনাথের পুরো নাম রামনাথ তর্ক- 
[সদ্ধান্ত । জন্ম অম্টাদশ শত কের শেষভাগে নবদ্ধীপে । অথ+কে হীন 'কাক- 
িষ্ঠা” মনে করতেন । এ'র রাঁচত গ্রন্হ এবং মত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় 
না। (€দ্ু' বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জশবনণ / হেমচচ্জ্রু ভগ্রাচার্যঃ ১ম খণ্ড, 
শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ? পৃ, ২৫৩-২৫৫ )। 

১২ (ক. চৌপাড়ি : সংস্কৃত সাহত্য ও শাস্তু পঠন-পাঠনের জন্য 
প্রতাষ্ঠত প্রাচীন ধরনের বিদ্যালয় । চৌপাড়ি বা চৌবাঁড়র অর্বাচীন সংস্কৃত 
নাম চতুষ্পানঠী। এক-একাঁট টোল বা চৌপাঁড়তে এক-একজন অধ্যাপক 
থাকতেন । এবং তান যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মৃখ্যত টোলে সেই বিষয়েই পড়ানো 
হত। টোলে পড়ার নিধণারত সময় ছিল না। সকাল-বকেল অবসর মতো 
এক-একজন ছাত্রকে অধাপক মহাশয় পড়াতেন । প্রাতিপদ ও অগ্টমণ 'তাঁথিতে 
পড়ানো বন্ধ থাকত । এই দই তাঁথতে ছান্ুরা নিজেদের মধ্যে পড়ার বিষয়ে 
আলোচনা করতেন । পাঠ সমাপনান্তে অধ্যাপক মহাশয়ই ছান্রকে উপাঁধ দান 
করতেন । সরকার পরীক্ষার প্রবতণন হলেও অনেকে পরীক্ষালব্ধ উপাঁধ 
অপেক্ষা গ:রুদত্ত উপাঁধরই আঁধক সমাদর করতেন । (দ্র. ভারতকোষ | ৩য় 
খঙ্ড /১ম সং / প:. ৬২০ )। 

১৩, ১৯১৯ ইঞ্গাব্দ অধাঁধ ভারতে যে-আটাঁট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, 


২২ জাতণর সাহত্য 


সেগীল হল : কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় (১৮৫৭), বোম্বাই 'িশ্বাবদ্যালয় 
€ ১৮৫৭ ), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ( ১৮৫৭ ), এলাহাবাদ ধবধ্বাঁবদ্যালয় (১৮৮৭), 
বেনারস হিম্দু বিশ্বাবদ্যালয় (১৯১৬ ) মহীশর 'িশ্বাবদ্যালয় (১৯১৬), 
পাটনা বিশ্বাবদ্যালয় ( ১৯১৭) এবং ওসমানয়া বিশ্ববিদ্যালয় ( ১৯১৮ )। 

১৪. স্যার আশুতোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯২৪ ইঞ্গাব্দের ২৫ 
মে। সেই সময় পযন্ত তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক মানান্র অনযায়শ 
“এক এক প্রদেশে একাধিক 'বশ্বাবদ্যালয়” স্হা'পিত হয়নি । অবশ্য অধুনা সে- 
স্বগ্ধ সফল হয়েছে। 

১৫. সরস্বতীর ধ্যানের শেষ চরণ “সমন্ত সম্পদ প্রা্তির উদ্দেশ্যে 
দেবী সরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন |” মূল মঙ্ছাট এইরকম : “তরুণ- 
সকলামন্দোঁবিভ্রতী শত্রকাীন্তঃ কুচভরণাঁমতাঙ্জশী সাঁশ্ধষপা ?সতাব্জে | নিজকর- 
কমলোদাল্লেখনব-প-্তকপ্পীঃ সকলাবভবাসদ্ধ্যে পাত বাগ্‌দেবতা নঃ ॥” 

১৬. দাশরাঁথ ওরফে দাশ রায়ের পদ । তারি 'ন্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন? 
শীর্ষক পচালন-পালায় আলোচ্য প্দট রয়েছে । (দ্র. কাঁলকতা 'বিশ্বাবদ্যালয় 
প্রকাশিত দাশরাঁথ রায়ের পঁচালী'ডঃ হরিপদ চক্রবত৭ সম্পাঁদতঃ পৃ. ১২১)। 
পদঁটর পূর্ণবয়ান নিয়রূপ : 

“স.রট-( মল্লার )--ঝাঁপতাল 
হ্বাদ বঞ্দাবনে বাস, যাঁদ কর কমলাপতি, 
ওহে ভ্তীপ্রয়! আমার ভাঁন্ত হবে রাধা-সতী ॥ 
মুন্ত-কামনা আমার হবে বন্দে গোপ-নারী, 
দেহ হবে নন্দের পুরী” স্নেহ হবে মা যশোমত ॥ 
আমার,_-ধর ধর জনাদ্দন | পাপ-ভার-গোবদ্ধন, 
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধংস কর সম্প্রতি ॥ 
বাজায়ে কপা-বাঁশরী, মন-ধেনকে বশ কার, 
[তশ্ঠ হাঁদ-গোজ্ঠে, পৃরাও ইন্টে, এই মিনাত ॥ 
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কুলে আশা-বংশীবট-মূলে, 
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসাঁতি ॥ 
যাঁদঃবল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজধামে, 
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরাঁথ ॥+ 

১২১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (কৃষ্ণা চতুর্থ'তে ) ( জানুযসার-ফেব্রুয়ার 


ভারতীয় সাহত্যের ভাঁবষং ২৩ 


১৬০৬ ইঙ্গাব্দ ) বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে বাঁদমংড়া গ্রামে দাশরাঁথ 
জজ্সগ্রহণ করেন। পিতা দেবীপ্রসাদ, মাতা শ্রীমতণ দেব । দাশরাথ ত 
1পতামাতার "দ্বিতীয় সন্তান ॥ স্ত্রী প্রসন্নময়ী ; একমান্র কন্যা কাঁলকাস:ঙ্দরী 
ওরফে কাঁলিকাদাসী । ১২৬৪ বগ্গাষ্দের ২ কাতিক ( ১৮৫৭ ইঞ্গাব্দ ) 
( কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ) ৫১ বছর ৯ মাস বয়সে দাশরাঁথর মৃত্য হয় । (দ্র. 
দাশরাথ ও তাঁহার পাঁচালী / শ্রীহারপদ চক্রবত++ ( দোল পার্ণমা ) ১৩৬৭ 
বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পু. ৭৬-৮২ এবং ১২০-১২২)। 

১৭. সংস্কতভাষার বাকাভাঁঙ্গর আদর্শে আলোচ্য পধীস্তাট রাঁচিত। 
[ প্রকৃতম- (বা প্রন্ত-তম- )অনসরামি 7, 'প্রস্তুত' কথার অর্থ প্রারদ্ভ (হাঁরচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়_বঙ্গীয় শব্দকোষ (২য় )। প্রাসাওগকভাবে স্মরণ করা যেতে 
পারে রবশষ্দ্রনাথের শেষের কাঁবতা'র সেই বাক্য : ““অতাঁতের ভগ্নাবশেষ থেকে 
এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতংন সান্টর ক্ষেত্রে ॥” (দ্র. রবীন্দ্র 
রচনাবলী ( ৮ম খশ্ড ) / প. ব. সরকার প্রকাশিত / জুলাই ১৯৮৬ সংস্করণ / 
পু ৩৪১) । 

১৮" পারাগ্জীপে : স্যার রঘুনাথ পুরুষোত্তম পারাঞজজপে €(জঙ্ম ১৬ 
ফেয়ার ১৮৭৬--মৃতয্য ৬ মে ১৯৬৬ ইগগাব্দ িকেল চারটে )। পিতা 
পরুষোত্তম কেশব পারাঞ্জপে £ স্যার রঘুনাথের জণ্মভূমি মহারাম্ধের রতাগার 
জেলার মারি গ্রামে । ১৮৯৬ ইঞ্গাব্দে বি এস 'সি-তে প্রথম শ্রেণশতে প্রথম 
হন। জ্‌ন ১৮৯৯-এ কোদ্রিজ বি*ববিদ্যালয়ের অধীনস্হ সেন্ট জনস কলেজ 

তে ওই ধিশ্বাবদ্যালয়ের অগ্ক বিষয় সম্মান 'াবতরণন্ন ( ম্যাথমোটক্যাল 

ট্রাইপস-) পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করেন । এই সংবাদে ণসানয়র র্যাণুবলার" 
ঘোঁষত হন । ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসনতচ্তের সংঁবধান অনুযায়ী গঠিত 
বোম্বাই প্রদেশ মান্মসভার শিক্ষামজ্ঘী ছিলেন ১৯২১-২৩ ইত্গাব্দ অবাধ । 
উপাচার্য হন লথ:নো (১৯৩২-৩৮ ) এবং পুনা (১৯৫৬৯) বিশ্বাবদ্যালয়ে । 
অস্ট্রোলয়ার ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত ( ১৯১৪৪-৪৭ )। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত 
নাইটহুড্‌ (১৯৪২) এবং কাইজার ইশহঙ্দ স্বর্ণপদক লাভ । কাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মাঁনক ডি এস-সি উপাঁধ অপর্ণ করে ১৯২১ ইঞ্গাব্দে । 
(দু. 31055010159] 11610018 0 7511058 06 036 [130191) 9019081 
5০0121706 £১০৪০০00, ড৬০1.-9, 1984 70). 0. 29--33 )। 

শৌোখলে : গোপালকৃ্ণ গরোখলে ( জঙ্ম ১৮৬৬ ইঙ্গাব্দ-মৃত্যু ফেব্রুয়ারি 


২৪ জাতায় সাহত্য 


১৯১৫ )। সর্ধভারতীয় রাজনীতিক । মহারাম্টের কোলহাপরে জঙ্ম। 
এ"রই প্রাসদ্ধ উীস্ত : “৬71786 9617£81 00715 00055) [7019 আঅঃ1) 
00110 6000000%” পূনা শহরে মততযু 

রাণাডে : মহাদেব গ্োবিষ্দ রাণাডে (১৮৪২ ইঞ্গাব্দ জ._-১৯০১ 
ইঞ্গাব্দ ম:.)। মহারাষ্ট্রের নাঁসক জেলার বিফাদ গ্রামে জ্ম। সমাজ- 
সংস্কারক । ১৮৭৪-এ ব্রিটিশ পালণমেচ্টে ভারতের স্বায়ত্বশাসনের জন্য 
আবেদন করেন । তবে বিশ্বাস করতেন যে, 'ব্রাটশ শাসন ভারতের পক্ষে 
মঙ্গলকর ৷ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা সদস্য । ১৮৯৩ 
ইঞ্গাৰ্দ হতে'আমতত্যু বোদ্বাই হাইকোটের জজ । 

রামমোহন : রাজা রামমোহন রায় (২২ মে ১৭৭২ জ._-২৭ সেপ্টেম্বর 
১৮৩৩ মহ. )।॥ ভারতবর্ষের প্রথম আধ.নক অগ্রদণষ্টমান- চিন্তানায়ক ও 
কম । প্রাচীন বধণনান জেলার (বর্তমান হগাঁলর ) ভুরশুউ পরগণার 
রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম । প্রাপতামহ কৃষ্ককান্ত 
ফর.খাঁশয়রের আমলে বাংলার লুবেদারের আমন থাকাকালান 'রায় রায়ান' 
খেতাব পান। সেই বংশধরদের পদবী হয় “রায়' । পিতা রামকান্ত, মাতা 
তাঁরণ। সতটদাহ প্রথা রদ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত। ত্রাঙ্গ 
ধর্মের প্রবতকি। দিল্পর বাদশাহের নিকট হতে 'রাজা উপাঁধ পান। 
ইংলঞ্ডের ব্রিস্টলের ধিনকটবতাঁ স্টেপলটনএহল গ্রামে মৃত্যু । সেকালে এ*রই 
সাহসী উীন্ত £ “সংস্কৃত কলেজ কারবার আবশ্যক নাই" আমাদের ইংরেজী ও 
বিজ্ঞান শাঁখতে হইবে ।, 

রবীক্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ / ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ জ. 
_-৭ আগস্ট ১৯৪১ / ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ মহ. )। 'বিশ্ববরেণ্য কাব । সাহত্য- 
শাখার এঁশয়ায় একমাত্র নোবেল প্রাপক ।॥ স্বদেশী আন্দোলনের প্রকাশ্য 
উৎসাহদাতা । বাংলা সাহত্য ও সংগীতকে নানাদিক দিয়ে সমদ্ধ করেছেন । 
বিশ্বভারতী 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রাণপুরূষ । স্যার আশ:তোষ কাঁলকাতা 
িশবাবদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন কবির রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
স:চিতে অন্তভুন্তি না করা এবং নোবেল প্রাপ্তর পর কাবকে সাম্মানিক 1. 
1লট- প্রদান 1নয়ে ভ্রান্ত কাহনণ প্রচাঁলত আছে । 

ঈশ্বরচত্দর : ঈশ্বরচন্দ্র [বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০/১২ আশ্বিন 
১২২৭ জ.--২৯ জুলাই ১৮৯১/১৩ শ্রাবণ ১৯২৯৮ মু" )1 উনিশ শতকের মেরু 


ভারতায় সাঁহত্যের ভবিষৎ ২৫ 


দজ্ডশ ব্যান্ততব । বিধবাববাহ আইনের প্রবর্তক | বাল্য ও বহু বিবাহের 
বিরুদ্ধে প্রভূত সংগ্রাম করোঁছলেন । মেয়েদের শিক্ষার িষ্তারে নানাভাবে চেষ্টা 
করেছেন। বাংলা ভাষায় যাঁতাঁচহের ব্যবহার 'তাঁনই প্রথম শেখান । ১৮৯১ 
ইঙ্গাব্দে সরকারের আনা “সহবাস সম্মতি বিল'-এর 'বরুদ্ধে (১৬-২-১৮৯১) 
[তান খজ- ভাবে বলেছিলেন : 1 0010 191019056 00৪ 16 20০010 06 
21) 096006 101 2, 1001) 0 00018717010866 17)801886 10610016 1118 ড710০ 


1593 1990 1060 9150 10610568.৮ (দ্র বদ্যাসাগর / ?বহারীলাল সরকার, 
১৩০২ বঙ্গাব্দ সংঙ্করণ, প্‌ ৬৩৩-৩৮ )। 


রাসবিহারী : স্যার রাসাবহারী ঘোষ (জন্ম ১৮৪৫ ইঙ্গাব্দে / ২৮ ফেব্রুয়াঁর 

১৯২১ মৃ.)। প্রসিগ্ধ ব্যবহারজীবী । তাঁর 41196 7৪৬ ০: 1+10109268 
আজো ভারতবে'র রেহান আইন সম্পাঁকত প্রামাণ্যগ্রচ্ছ । কাঁলিকাতা ি*্ব- 
বদ্যালয়ে ধিজ্ঞান-গবেষণার জন্য ১৯১৯৩ সালে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯১৯ সালে 
১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দান করেন। বয়সে প্রায় ৯ বছরের কনিষ্ঠ হওয়া 
সত্তেও স্যার আশহতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদের বচ্ধু ছিলেন । হাইকোটে 
ওকালত করার প্রান্কালে স্যার আশুতোষ এর অধীনেই “আঁট'কেল ক্লাক” 
ছিলেন । স্যার আশহতোষের বধবা কন্যা কমলার পুনর্বার বিবাহের সময় 
( ১৯০৮) বাঁঙ্কমচচ্দের জ্যেন্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে আশতোষের যে- 
সঞ্ঘট্রের উপক্রম হয়» তার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য স্যার রাসাবহারী উদ্যোগ নেন । 
দ্র গর:শিষ্য / উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেশ--৪ এরপ্রল ১৯৬৭ সংখ্যা, পৃ, 
৩৭--৩৮ )। 

বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ (৯২ জানুয়ার ১৮৬৩ জ-__8 জুলাই 
৯৯০২ মৃ.)। পাবশীশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ কর্মবীরের প্রকৃত আদর্শ | 
প্রথম জগবনে ব্লাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন ; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে 
এসে জীবনকে নতুন আলোকে পর্যবেক্ষণ করেন । বন্তুত, তাঁর চেষ্টাতেই 
িশ্বের দরবারে (চিকাগো ধর্মসভায়) লুপ হচ্দধর্মের গৌরব পননঃপ্রাতীষ্যত 
হয়। বেলড় মঠ প্রাতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অপর কীর্তি । 

ক্ুরেন্দরনাথ : রাম্টগুরু সুরেষ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জঙ্ম ১৪৮--মত্যু 
১৯২৫ ইঙ্গাষ্দ )। দেশ বিশ্রুত রাষ্টীনেতা, বাগ্মণী। “ভারত সভা'র ( ইন্ডিয়ান 
আসোসিয়েশনের ) প্রাতম্ঠাতা । প্রথ্যাত “বেঙ্গলী' দৈণিকের সম্পাদক । 
প্রীসন্ধ গ্রচ্ছ “4১ 08001 ঠা) 006 10808. 
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সুত্রন্গণ্য : সন্রক্ষণ্য ভারতী (জঞ্ম ১১ ডিসেম্বর ১৮৮২- মত্ত্যু ১১ 
সেপ্টেম্বর ১৯২১ ইঙ্গান্দ )। তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব । জাতীয় মহাসভার 
অন্যতম প্রাতঘ্ঠাতা ৷ জঙ্মন্থান 'তিরহনেলবোলর এট্েয়শুরমে । পিতা চন্ন- 
স্বামী আয়ার । সাত বছর বয়সে কাঁবতা রচনা আরম্ভ ॥ সম্পাদনা করে- 
ছেন 'দ্বদেশামতন- ও সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া'র । মাঁসক চক্রবার্তন? প্রকাশ 
করেছিলেন । শ্রীঅরাবন্দের সান্ধ্য এসেছিলেন । ১৯০৫-এ কংগ্রেসের 
বারানসী আধবেশন থেকে মাদ্রাজ ফেরার পথে কলকাতার দমদমে ভাঁগনা 
নিবোদতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় । 

১৯. বনে সিংহের আভষেক; সংস্কার (দশ সংস্কার অননাষ্ঠত ) হয় না। 
মগেন্দ্র (সিংহ ) নিজেই তার বিক্রম অজন করে । (দ্র হিতোপদেশে সুহ্দ- 
ভেদের ১৬ শ্লোক )। 

মগেন্দ্র স্বপ্নেও কখনও এরূপ ভাবে নাযে, আমি একা, আম দংববল, 
আম পারিচ্ছদাবিহগন । ( শাঙ্গধর-পদ্ধাতিতে এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে )। 

২০. 'দ্বজেষ্দ্রলাল রায়ের (জঙ্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ / ৪ শ্রাবণ ১২৭০-- 
মৃতু ১৭ মে ১৯১৩/৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) অন্যতম স্বদেশ-সংগীত । জেঙ্ছ্র- 
প্রয়াণের পর পূত্র 'দিলশপকুমার রায় আলোচ্য গান সহ ২৩০ খানি গানের “গানঃ 
1শরোনামে একা গ্রচ্ছ প্রকাশ করেন । এই গ্রন্ছের প্রকাশকাল নিয়ে একাটি 
'আত্মঘাত মতান্তর, আছে। '“আত্মঘাতগ” এই কারণে যে, বঙ্গীয় সাহত্য 
পাঁরষদ হতে ব্রজেচ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় আশ্বিন 
১৩৫৩ বঙ্গাব্দে শদ্ধজেষ্দ্র-গ্রচ্হাবলী'র যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার 
&৪৬ পৃষ্ঠায় “গান” শীর্ষক গ্রচ্হের 'দিলীপকুমার 'লাঁখত যে প্রথম সংস্করণের 
ণনবেদন' পুনমর্দিদ্ূত হয়েছেঃ সেখানে তা'রথ রয়েছে “১ আঁম্বন ১৩২৯ 
বঙ্গাব্দ ; অপরাঁদকে, বঙ্গীয় সাহত্য পারষদেরই প্রকাশিত-'সাহত্য সাধক- 
চঁরিতমালা'র ষ্ঠ খঞ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত াদ্বজেন্দ্ুলাল রায়” 
(৬৯ নং) গ্রচ্হে গান' পুস্তক সম্বন্ধে বলা হয়েছে গান । ১ আশ্বিন 
১৩২২ (২ অক্টোবর ১৯১৫ )। পৃ. ১৯৯1 অন্যন ২৩০ 1টি গানের 
সমান্ট 1৮ 

আলোচ্য স্বদেশ-সংগণীতখাঁন 'গান' গ্রচ্হের প্রথম সংগীত । মূল গান 
২২ পধান্তর। 'কোরাস' পধান্ত দহশট অন্তরার শেষে গেয়। গানটির সুচনা 
পধীন্ত এইরকম : “বঙ্গ আমার! জনাঁন আমার 1 ধান্লী আমার! আমার 
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দেশ ।” কোরাসের পধীন্তদ্বয় হল : “ণকসের দুঃখ, িসের দৈন্য, িসের লজ্জা, 
1কসের রেশ ? / সপ্ত কোটি মাঁলত কচ্ঠে ডাকে যখন “আমার দেশ' |» 

মশ্র ঝিশবট-একতালা এই সংগীতাঁটর কোনো শিরোনাম "দ্বিজেন্দ্রলাল 
কখনো দেনীন। ১আঁ্বন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে পুত্র 'দিলীপকুমার রায়ও যখন 
“গান" গ্রন্ছে প্রথম সংগীত 'হিসাবে আলোচ্য গীতাঁট সংযোঁজত করেন' তখনো 
এর কোনো নামকরণ ছিল না । শকন্তু স্যার আশ.তোষের “জাতগয় সাধহত্য' 
সম্পাদনাকালে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই সংগীতের শিরোনাম দিয়েছেন 
“আমার দেশ ।” (দ্র. জাতীয় সাহত্য, পণ্চম মুদ্রণ ১৯১৪৯ ইঙ্গাষদ, 
পৃ. ৮৮1) 

২১. ধোষী : খুগস্টীয় দ্বাদশ শতকের বঙ্গে্বর লক্ষন্রণসেনের সভায় 
পণ্ররত্বের অন্যতম ॥ মহাকাৰ কালদাসের 'মেঘদ্‌ত'-এর অনুকরণে রাঁচত 
'পবনদত" এ"র প্রাসদ্ধ কাব্য । ইন “কাঁবরাজ' আখ্যায় অভাহত হয়োছিলেন। 
'“গোবজ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপাঁতঃ । / কাঁবরাজশ্চ রত্বাঁন পগৈতে লক্ষ্ণস্য 
চ।*" ( দ্রু- কাব জয়দেব ও শ্রীগীত গোবিন্দ / শ্রীহরেকৃফণ মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় 
১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ ১৪)। জয়দেব এর সম্বম্ধে বলেছেন: 
“...শ্রীতধরো ধোয়ী কাঁবন্মাপাঁত 1” অর্থা্ ধোয়ী কবিরাজ শ্র-তিধর বলে 
প্রাসদ্ধ ৷ (দ্র. শ্রী্রীগীতগো বচ্দম- / প্রথমঃ  সঞ্গঞ্ (সামোদ দামোদরঃ / ) 
(শ্লোক সংখ্যা ৪ )। 

উমাঁপতি : উমাপাঁতধর । জয়দেব এ"র সম্বচ্ধে বলেছেন : “বাচঃ 
পল্লবয়ত্যুমাপাঁতিধরঃ।” অর্থাৎ বাক্যকে পল্লবিত করাই এ“র রচনার বৈশিষ্ট্য । 
এ*র রচনা বলে প্রচারিত “চন্দ্রচুড়চরিত” দংম্প্রাপ্য । লক্ষণসেনের পিতামহ 
1বজয়সেনের “দেওপাড়াপ্রশীন্ত'র রচাঁয়তা 'হিসেবেও এ'র নাম পাওয়া যায়। 
বাঁভন্ন সন্ত গ্রচ্হে উমাপাতি-রচিত শ্লোক উদ্ধত হয়েছে । তবে 'পাঁরজাত 
হরণ” নাটকের রচাঁয়তা উমাপাঁত উপাধ্যায় স্বতন্ত্র ব্যাস্ত । বক্ষ্যমান উমাপাঁতধর 
লক্ষমণসেনের রাজসভায় পণরত্রের অন্যতম ছিলেন । 

জয়দেব : (সংস্কৃত সাহত্যের প্রাসন্ধতম ফসল ) শ্রীঘ্রীগীতগোবিষ্দম:- 
এর রচাঁয়তা। এই কাব্যের সমাপ্তি শ্লোকে কাব নিজের পাঁরচয় দিয়েছেন এই 
ভাবে : “ন্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসূত শ্রীজয়দেবকস্য 1” (দ্র শ্রীত্রী- 
গীতগোঁবিজ্দম: / দ্বাদশ সর্গঃ (স:প্রীত-পীতান্বরঃ )/ শ্লোক সংখ্যা ২৯)। 
অর্থাৎ, ?পতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী । বীরভূম জেলার অজয় নদের 
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তারে কেছ্দাবিজ্ব গ্রামে এ'র জঙ্ম । কেউ কেউ এ*কে 'মাঁথলা আবার ও?ড়শার 
অধিবাসী বলে দাঁব কনেন। ্রীপ্রীগীতগোঁবজ্দম--এ লক্ষ্রণসেনের সভার 
পণ্রজের নাম উদ্ধত হলেও খোদ বঙ্গেশবরের নাম নেই । গীত গোঁবন্দ'র 
সমাদর শুধু রাঁসক-সমাজেই নয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছেও এই কাব্য শ্রদ্ধার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত । মাইকেল মধ-সদন দত্ত জয়দেব সম্বজ্ধে বলেছেন : “না 
পাই যাদবে ঘাঁ্দ, তুমি কুতৃহলে / পতীরও নিকুগুরাজী বেণুর স্বননে ! / -*--" 
মাধবের রব, কাব, ও তব বদনে, / কে আছে ভারতে ভন্ত নাহি ভাব মনে ?% 
(দ্র “চতুদরশপদী কবিতাবলণ"র ৮ সংখ্যক কাঁবতা ) । জয়দেব পত্রী পচ্মাবতনকে 
নিয়ে যেসকল কাহন৭ প্রচলিত আছে, তার কোনো যথার্থতা পাওয়া 
যায় না। 
শরণ : ইনও লক্ষমণসেনের সভার পণ্রত্বের অন্যতম । জয়দেব এর 
সম্বঞ্ধে বলেছেন :-""--শরণঃ শ্রাঘ্যো দঃরৃহদ্বুতে ॥” দুরৃহপদের দ্রুত 
রচনায় কাব শরণ প্রশংসনীয় । 
গৌবর্ধন : গোবরধধন আচাষ'। ইনিও (বঙ্গাঁধপাঁত ) লক্ষমণসেনের 
সভা-কবি। আযণ ছচ্দে রাঁচত সম্তশতাধক শহঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকাবাশিম্ট 
“আরাসপ্তশতন' এর অক্ষয় কণার্তি। এর রচনাচাতুর্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগগত- 
গোঁবজ্দম:-এ বলা হয়েছে: “শংজারোত্তরসংপ্রমেয়রচনৈরাচার্ধযগোবদ্ধন / 
স্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ 1৮ অর্থাধ, শক্জারসের সং এবং পাঁরাঁমত 
রচনায় গোবধন আচাষেরি কেউ সমকক্ষ আছেন বলে শোনা যায় না। 
২২. তৃতীয় পাঞ্জব অজর্যনের 'পাশুপত" অস্ব্লাভ সম্বন্ধে কাশীদাসী 
মহাভারত-এ আছে : 
“.. কেন পার্থ ঘু'ড় দুই কর ॥ 
যাঁদ কপা আমারে কাঁরলা গঙ্গাব্রত। 
আজ্ঞা কর, পাই আম অস্র পাশুপত ॥ 
শঙ্কর বলেন, তাহা লহ ধনঞ্জয় । 
অন্য জনে নহে শস্ত পাশুপত লয় ॥ 
ইঞ্দু চঞ্দ্র কুবের এ অঙ্গ নাহ জানে । 
পাঁথবী সংহার হেতু আছে মম চ্ছানে। 
যে অস্ম যৃ'ঁড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয় । 
শান্তশেল কোটি কোটি অস্ত বারিষয় ॥ 


ভারতায় সাঁহত্যের ভাঁবষাং ২৯ 


প্রীীততে তোমার বশ হইলাম আম । 
ধারবার যোগ্য হও, অস্দ্ লহ তুমি 0৮ 
[ দ্র বনপর্ব ; একরাতাজ-নের যুদ্ধ ও অজর্বনের পাশৃপত অস্- 
লাভ' পাঁরচ্ছেদ । 3 

একই বিষয়ে কালীপ্রসম্ন সিংহ অনাদত “মহাভারত'-এ আছে : “অজর্যন 
কহিলেন, “হে ভগবন-! যাঁদ অন:গ্রহ করিয়া, আমাকে বর প্রদান কাঁরতে 
আঁভলাষ কাঁরয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই রক্ধ শিরোনামক ঘোরদর্শন পাশৃপত 
অস্ত্র প্রদান কর্‌নঃ যে ভীমপরাকরম অস্ত যুগাস্ত সময়ে সমস্ত ব্রক্মাণ্ড 
এককালে সংহার কাঁরয়া থাকে 1 

“মহাদেব কাঁহলেন, “হে পার্থ ! আম তোমাকে সেই পরমদাঁয়ত পাশহ- 
পতাস্ত প্রদান কাঁরতোঁছ ॥ তুম উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রাতসংহার কাঁরতে 
সমর্থ হইবে ।****চরাচর মধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহ নাই 1 

[ প্র. বনপর্ব ; চত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ] 

ই২কে). ভত্তপ্রবর প্রহলাদের আহ্হানে সাড়া দিয়ে ভগবান বিফ স্ফাঁটক 
স্তম্ভে ন-ীসংহ ম্যার্ততে আবভূতি হয়ে প্রহলাদ-জনক দৈত্য হরণ্যকাঁশপুকে 
সংহার করেন । এ-সম্পকে শ্্ীত্রীগীতগোবিদ্দমতএ বলা হয়েছে ? 

“তব কর-কমলবরে নখমদ্ভূতশঙ্গং | 
দাঁলতাহরণ্যকাঁশপ্‌তনুভঙ্গম- ॥ 
কেশব ধৃতনরহ'ররপ জয় জগদীশ হরে ॥$, 

[ দ্র. প্রথমঃ সর্গঃ (পামোদ-দামোদরঃ ) ; শ্লোক-৮।] 

২২). অভাণম্ট সাম্ধর জন্য প্রয়োজনীয় মনোনবেশের প্রকৃষ্ট নমূনা। 
পাণ্াল দেশের (বত'মান উত্তর প্রদেশের বোরলণঃ বদাউন ও ফারুথাবাদ অঞ্চল ) 
নৃপাঁত দ্রুূপদের কন্যা দ্রৌপ্দীর স্বয়দ্বরসভায় তৃতীয় পাষ্ডব অজর্ন কর্তৃক 
ধনুকে জ্যা পরিয়ে লক্ষ্যভেদ করাকেই বোঝানো হয়েছে । এই লক্ষ্যভেদ সম্বঞ্ধে 
িস্তাঁরত জানার জন্য দুষ্টব্য কালী প্রসন্ন সিংহ অনুদিত “মহাভারত” 
এর চতুরশশত্যীধকশততম হতে অন্টাশীত্যাধকশততম অধ্যায় । 

ই৩. এক বলবান শত বিজ্ঞানাবৎকে কম্পিত করতে পারে । বলের 
দ্বারাই পাঁথবণী জেতা হয়, বলই একমান্র স্থায়শ সম্পদ (তুমি বলেই! 
আত্মশান্ততেই বিশ্বাস রাখ )। 


৩০ জাত"য় সাঁহত্য 


ছাচ্দোগ্যোপানযদেও অনরূপ শ্লোক পাঁরলাক্ষত হয় : “শতং বিজ্ঞানবতা- 
মেকো বলধানাকম্পয়তে 1" বিজ্ঞান যাদের আছে এমন শত লোককেও একজন 
বলবান- আকদ্পিত করেন । | দ্' ৭ম অধ্যায়, ৪ম খচ্ড, শ্লোক-১। ] 

২৪. হারাণচন্দ্র রক্ষিত: চাব্বশ পরগণা জেলার মাঁজলপুরে ১৮৬৪ 
ইঙ্গাব্দে জঙ্ম | পিতা হারদাস | চাললস ল্যাম্বের 'টেল্স ফ্রম শেক-ল-পীয়র'- 
এর অনুসরণে বাঙলা ভাষায় ৪ খন্ডে শেকসপায়র” প্রকাশ করেন । বৈশাখ 
১২৯৪ বঙ্গাব্দে হারাণচচ্দ্রের সম্পাদনায় মাসিক “কণ“ধার' পাত্রকা প্রকাশ পায় । 
পরে তিনি যোগেন্দুচচ্্রু বস, ও উপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রাতাঁক্যিত সাপ্তাহিক বঙ্গ- 
বাসী'র সম্পাদকীয় বভাগে যোগ দেন। ১৯০৩ ইঙ্গাব্দে সরকার একে 'রায়- 
সাহেব খেতাব অর্পণ করে । এর উল্লেখযোগ্য গ্রচ্ছ হল £ বঙ্গের শেষবীর 
(১৮৯৭ ), মঞ্চের সাধন (১৮৯৮), রানী ভবানী (১৯০৩ ), প্রাতিভাস;দ্দরণ 
(১৯০৪) কাঁমনী ও কাণ্চন (১৯০৬), ভক্টোরয়া যূগে বাংলা সাহত্য 
(১৯১১৯) প্রভাত । ১৯২৬ ইঙ্গাব্দে এর মতত্যু হয়। 

২৫. বেঙ্গল লাইব্রোরর ক্যাটালগ অন[সারে গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকের 
প্রকাশকাল ২ অগাস্ট ১৯০০ ইঙ্গাব্দে। অপরাঁদকে, প্রসম্নকুমার ঠাকুরের দৌহত্ 
নগেশ্দ্ভুষণ মুখোপাধ্যায়ের এমনাভ"' থিয়েটারের উদ্বাধন হয় 'গারশচন্দর 
'ম্যাকবেথ দিয়ে । উদ্বোধনের 'দণক্ষণ : শানবার, রান ন' ঘাঁটকা। 
২৮ জানুয়ার ১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ। প্রথম আঁভনয়-রজনতে গিরশচন্দ 
হয়োছলেন 'ম্যাকবেথ' চারন্ন। এই আঁভনয়-রজনী সম্বব্ধে ৩০ জানুয়ারির 
ইংীলশম্যান, 'অমতবাজার পাঁনুকা” ও শহচ্দ প্যাটরিয়ট' উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা করে । খ্যাতনামা নট অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'িলখেছেন £ “এই 
ম্যাকবেথকে অবলম্বন কারয়াই 'গারশচচ্্ু এদেশে আঁভনয়ের ধারা বদলা ইয়া 
দয়াছিলেন |” (দু. রঙ্গালয়ে 'ন্রশ বংসর / স্বপন মজুমদার সম্পারদত ; ৬ 
নভেম্বর ১৯৯১ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, প্‌, ৭০)। ডঃ দেবীপদ ভট্রাচার্যও মন্তব্য 
করেছেন : “উনাঁবংশ শতকে 'ম্যাকবেথ' নাটকের যতগল বঙ্গান:বাদ বা ছায়ান 
বাদ হয়োছল তাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্দত নাটকটি সবচেয়ে ভালো 1” 
 দ্ব. রশ রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, জূন ১৯৭৪ ইঙ্গাষ্দ সংস্করণ, প্‌. ভিশ__ 
তোত্রশ )1 

২৬. সকলের মনোরঞ্জন হয়--এমন বাক্য অত্যন্ত দূলভ। (দু. ভারা 
রচিত মহাকাব্য ণকরাতাজনীয়ম, চতুর্দশ সর্গ+ শ্লোক পঞ্চম । মহাভারতে 


ভারতণয সাহত্যের ভাবিষ্যং ৩১ 


বাঁণত শিবের নিকট হতে অজর্যনের 'পাশৃপত" অস্বলাভ কাহিনণ এই কাবোর 
মৃল বিষয়বন্তহ )। 

২৭. জ্ঞাততসারে অশোভন কছু কারন ; লোকে কি বলবে তা লোকই 
জানে । (দু শ্রীহয* রাঁচিত 'নৈষধচাঁরতম-' নবম সর্গ, শ্লোক ১২৩ 1 ২খাট সর্গে 
এই কাব্য রাঁচত ৷ মহাভারতের নল-দময়স্তর উপাখ্যানই এই কাব্যের উপজীব্য । 
থুনস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষাধে এই কাব্য লিখিত হয় )। 

২৮. রামপ্রসাদ : কাবরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। উত্তর ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত নৈহাঁটি থানার অধীন পুণ্যতোয়া ভাগণীরথীতগরে অবাস্ছুত হালিশহর 
গ্রামে জঙ্ম । এই গ্রামের পূরনাম কুমারহট্র । গপতা রামরাম সেন, মাতা 
সদ্ধে*্বরী ৷ রামপ্রসারদদের জঙ্মসাল ও ম-ত্যুকাল 'নয়ে সংশয় রয়ে গেছে। 
(দ্র. ৪ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী )। তবে যত বছর জাঁবত ছিলেন কালখ-সাধনায় 
নিজেকে নিমগ্র রেখেছেন । এর রচিত সঙ্গীত 'আজ বাংলার কণ্ঠে কণ্ঠে 
ধহাঁনত, ঘরে ঘরে প্রাতিধবাঁনত ।* আচার্য সুনগীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 
“শান্ত গাঁতি-হারের মধ্যমাণ হইতেছে প্রসাদ-পদাবলী 1” মহারাজ কৃষচচ্জ্ু 
রামপ্রসাদের ভগবদ্ভীন্ত ও কাবত্বে মুগ্ধ হয়েই তাঁকে একশ" িঘে নি্কর জাম 
দান করেন । প্রাতদানে কাঁবরঞ্জন 'বদ্যাসূঙ্দর' নামে একখানি কাব্য রামপ্রসাদ 
কৃষ্ণচচ্দ্রুকে উপহার দেন | প্রসঙ্গত, বিদ্যাসংজ্র উপাখ্যানের শ্রন্টা সংস্কৃত-কাঁব 
বররুচি )। (দ্র, সাধক রামপ্রপাদ / স্বামশ বামদেবানঙ্দ ;£ মে ১৯৮৬ ইঙগাব্দ 
সংস্করণ )। 

ভারতচন্ত্র : ভারতচন্ত্র রায় গুণাকল্স । ১৭১২ ইঙ্গাব্দে (১১১৯ 
বঙ্গাব্দে) আধুনিক হাওড়া জেলার সীমান্তে ভূুরশুট পরগণার পেশড়ো গ্রামে 
জঙ্ম। 1পতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় । ফাসঈ" ভাষা ও সংস্কৃত শাস্তাদিতে 
সাঁবশেষ আধকার অর্জন করেছিলেন ভারতচচ্্র । আনহমানিক চাল্লশ বছর 
বয়সে মহারাজ কৃষ্চচ্দের আশ্রয় পান এবং মৃলাজোড়ে বসতি স্থাপন করেন । 
কৃষ্চচ্দের আদেশেই রচনা করেন তার শ্রেষ্ঠ কবিকীতর নিদর্শন 'অশ্রদামঙ্গল' | 
বদ্যাসুন্দর' নামেও একখান কাব্য রচনা করেছিলেন, তবে তা রসোত্ীর্ণ 
নয়। মূলতঃ, অন্নদামঙ্গল'-এর জন্যই ভারতচচ্দ্রুকে বাংলা সাহত্যের প্রথম 
নাগাঁরক কব আধ্যা দেওয়া হয়। কৃষ্ণচচ্ছুই তাঁকে 'গুণাকর' উপাধিতে 
ভীষত করেন । ১৭৬০ ইঙ্গাব্দে (১১৬৭ বঙ্গাব্দে ) মান্র ৪৮ বহর বয়সে অন্টাদশ 
শতাব্দীর শ্রেন্ঠ এই বাঙাল কবির জীবনাবসান হয় । 


৩২ জাতীয় সাহত্য 


২৯, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্টাদশ অধ্যায়ে ৬০ সংখ্যক ক্লোকাঁট নিয়রূপ : 
“জ্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবদ্ধ স্বেন কর্মণা । 
কর্তৃং নেচ্ছাঁস যচ্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহাঁপি তং 11% 

অর্থাৎ, হে কোস্তেয়, অজ্ঞানবশত যা তুমি করতে চাও না, স্বভাবজাত 
স্বীয় ক্ষতিয়োচিত কর্মে আবম্ধ হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও তা করবে । 

৩০. হে পার্থ, যে-ব্যান্ত ঈশ্বর কর্তৃক প্রবাঁতিত করম্মচক্রের অনহগামী না 
হয়, সেই হীচ্দ্য়াসন্ত পাপী ব্যান্ত বৃথা জীবনধারণ করে । (দ্বু' শ্রীমদ্ভগবদ- 
গঁতা, ততীয় অধ্যায়, শ্লোক-_ ১৬ )। 

৩১, কঠ্ঠোপানিষং-এর শ্লোক (১ম অধ্যায়, ৩য় বল্ল, শ্লোক--১৪ )। 
মূল শ্লোকটি এই রকম: “ীন্তীষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত । / 
দ্ষ-রস্য ধারা 'নাঁশতা দুরত্যয়া দর্গং পথন্তৎ কবয়ো বদান্ত ॥৮ স্বামশ 
গিবেকানষ্দ আলোচা শ্লোকাঁটর অন:বাদ করেছেন এইরৃপ ; 

“4055 1 2৬9156 [ 2100. 5009 1700 0111] 0০ 8021 15 16801)60. 

“--( ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পেশছানো পযন্ত থাঁমিও না )।” 

[ দ্র. স্বামি-িশিষ্য সংবাদঃ পু. ৯৮; স্বামী বিবেকানজ্দের বাণ ও রচনা, 
নবম খন্ড, জ্যৈত্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ । ] অথচ গ্রচ্ছে টীল্লাখত পধাস্তুটর 
আক্ষারক অন:বাদ হওয়া উচিত £ “ওঠ, জাগো প্রাপ্য বর মাগিয়া লও ।* ান্রতা 
দেবী পুরো শ্লোকাঁটর অনুবাদ করেছেন এইভাবে : “ওঠো হে মানব, / 
তমোঘোর হতে জাগো ॥ / মহামানবের পাশে গিয়ে / জানো তত্ব । / কঠিন 
সে পথ, দুর্গম আত, / ক্ষুরের ধারের মত+ / তবু সেই পথই সত্য / এই 
তো কাঁবর বাণ? |)” 

৩২. হেমচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পুজা” নামক কবিতা 
হতে উদ্ধত । দ্ুষ্টব্য ২ সংখ্যক উল্লেখপঞা । 


কত্তিবাস 


“রে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ িখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?” 


মাইকেল মধুসংদন ।১ 


ব্যাস, বাল্সীকি ও কৃত্তিবাস--সামান্য প্রণিধান-সহকারে দৃন্টি 
কাঁরলেই যেমন উপলাব্ধ হয় যে, ষে সকল সংস্কৃত কাব্য কোনও ধাঁষ কর্তক 
1বরাচিত নহে, তাহা"দর আঁধকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাজ্মীকর প্রভাব 
পারস্ফুট ;: কেহ মহাব্যাস-ীবরাঁচত কাঁবতা-কুঞ্জের পাঁথক, কেহ-বা রত্বাকরের 
নানা-রত্র-সমহদ্ভাসত কাঁবতা-মাঞ্দরের যাত্রখ ; ব্যাস বা বাজ্মগীকর কাব্যের 
আদর্শ“ যেমন পরবর্ত+ অনার্য কাঁবর কাব্যের উপজাব্য,-তন্রূপ বাঙ্গালা 
মহাকাঁব কীত্তবাসের প্রভাব--তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভাঙ্গর 
প্রভাব--তৎপরবস্তী বঙ্গীয় কাবুলের উপর সম্যক রূপে সংপরিস্ফট । 
কৃত্তিবাসের পরবন্তর্ঁ কবিবন্দ যে সমুদয় সুরাভিকুসূমে বখণাপাণির পাদপুজা 
কারয়াছেন, তাহার আঁধকাংশই কীন্তবাসের কাঁবতারূপ কঙ্পনা-কানন হইতে 
সংগৃহিত । এই হিসাবে সংস্কৃত কাব্যাবলীর সাহত ব্যাস-বাজ্মীকর যে 
সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সাঁহত কৃত্তিব।সেরও সেই সম্বন্ধ । 

কালিদাস ও কুত্তিবাস--আঁদকাব বাজ্মীকর বামায়ণের পর কালিদাস 
আবার সেই রামচারতেরই পুনরায় বর্ণনা কাঁরলেন । রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ 
মহাকাব্য, কাঁলদাসের রঘুবংশওত শ্লোকবন্ধ মহাকাব্য । কাঁলদাসের 
আবভশাবের৪ বহু পৃব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীত্ত“ত, গত, 
অধাীত ও ভান্তপ্বক শ্রুত হইত। তথাপ কাঁলিদাসের রঘ:বংশ ভারতের 
শবদ্বদ্ব্দ সাদরে গ্রহণ কাঁরলেন ॥। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত ও 
সর্বদা শ্রুত বত্তাস্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার 
একমান্র কারণ কাঁলদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের স:স্পষ্টতা। যাঁদ ভাষা 
এত সংজ্দরী এবং সম্পদ-শাঁলন? না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গ 
লগলায় বা কজ্পনার ব্লখড়ায় কাঁলদাসের কাব্য সুধী-সমাজের 'চিন্তাকর্ষণ করিতে 
পাঁরত না। কঞ্পনা-ীবিষয়ে বাজ্মণীকর সাঁহত কাঁলদাসের তুলনা কাঁরতে প্রয়াস 
পাওয়া বথা ! তব যে কালিদাস এত প্রাসাদ্খ-লাভ কাঁরয়াছেন, তাহার প্রধান 

৩ 
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কারণ তাঁহার সুমধ-র ভাষা । কাঁলদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য 
কাঁরয়া কাব্যাদি রচনা কাঁরয়াছেন, 1কচ্তু তাঁহা:দর গ্রচ্ছ জনসমাজে রঘ-বংশাদির 
ন্যায় আদত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ ভাষাগত প্রা্জলতা 
এবং ভাবের প্‌স্পজ্টতা । কালিদাস এমন মনোহারিণণ ভাষায় তদীয় কাব্য 
রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ 
করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে । সংস্কৃত সাহত্যে এই ভাষাগ্নত উংকর্ষের জন্য 
যেমন কাঁলদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের 'নামত্ত 
কীত্তবাসের শ্রেষ্ঠতা । যে ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য গাঠত, অর্থাৎ কেবল 
শাঁক্ষত বা কেবল আঁশাক্ষতাঁদগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধন? নিধন, পণ্ডিত 
মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রাথত, তাহা কদাচ গ্থায়ী বা সব্ববাঁদি- 
সম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সের:প ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্হারদ কখনও 
কালজয় হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদশী 
ভাষায় 'বিরচিত গ্রন্হাঁদ কালের তরঙ্গে দোঁখতে দোঁখতে ভাসয়া যায় ; অজপ- 
কাল মধ্যেই তাহার আঁন্তত্ব বিল-প্ত হয় । 

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়ণবশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায় 
নাব্বশেষে' সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কোশকায় যে ভাষা প্রবেশ 
কাঁরতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে “আমার” বাঁলয়া গ্রহণ 
করিয়া পারতীপ্ত লাভ করেন._-শাকঞ্ষত অশিক্ষিত, ধনদ নিধন, পশ্ডিত অপাঁণ্ডিত 
সকলে সমান ভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা । 
কালিদাস সব্ব'তোগাণীমনশী, সব্্বতোব্যাঁপনণ ভাষায় গ্রচ্ছ রচনা কাঁরয়াছিলেন 
বাঁয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে সকলের 'প্রয়, মহা" 
কবি কৃঁন্তবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণকাব্য সেইরূপ সব্ব'কালান-যাঁয়নী, 
সব্বতোগামিনী ও সব্বতোব্যাঁপনশ ভাষায় রচনা করয়াছেন বাঁলয়া তাঁহার 
রামায়ণ এত প্রার্সাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছে । যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, 
বা ভাবও সংঞ্পন্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্হাঁয়ত্ব লাভ কাঁরতে 
পারে শা! ভাষা ও ভাব উভগ্প সম্পদে সম্পন্ন বালাই কমতবাসের রামায়ণ 
কালজয়ী হইয়া রাঁহয়াছে। সংস্কতে কালিদাস এবং ঝ্গভাযায় কাস্তবাস,_ 
এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ কাঁরয়াছেন । 

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণ-রচক্িতাী-কৃত্তবাসের পরে আরও 
অনেক কাবযশঃপ্রা্থী ব্যাস্ত রামায়ণ রচনা-পৃব্যক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পারপজ্ট 


কাঁতবাস ৩৫ 


কাঁরয়াছেন, 'কিচ্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবীম্ধ সাধিত 
হইয়াছে, এ কথা নিঃঞ্কোচে বলা কঠিন । 

এ পর্য্যস্ত যত দ:র জানা গিয়াছে তাহাতে কীত্তবাসই সব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় 
রাম-চারত নিবদ্ধ করেন ।« তাহার পরে আরও চতুদ্দশ ব্যান্ত৬ রামায়ণণ 
কথায় পুস্তক রচনা কারয়াছেন বাঁলয়া সংবাদ পাওয়া যায়। কালে হয়ত 
আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে বঙ্গীর লাহতাপারষদখ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক অকলান্তকদ্মণ শ্রীয্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সব্বথা প্রশংসনীয় । এতদভয়ের সমবেত চেম্টার 
ফলেই আমরা আজ কীন্তবাসকে প্রকৃত ভাবে 'চানবার অবসর পাইয়াছি। 
কাঁ্তবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ বৈষম্য ঘঁটয়াছে তাহাতে প্রকৃত কীন্তবাসের 
সম্পূর্ণ পাঁরচয় এখনও দুল'ভ । তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ-জন্য 
সাহত্যপারষদ- এবং দঈনেশবাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

কীন্তবাস এবং তৎপরবন্তাঁ অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা 
কাঁরলেন, 'কিচ্তু কীত্তবাসের কাব্য আবালবহ্ধবানতার প্রয়, সকল সমাজের 
আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি ? 

কান্তবাস মহার্য বাঞমখাকর রামায়ণমান্র অবলম্বন কাঁরয়াই কাব্য লিখেন 
নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোম্ঠবঞ্ধনে--সব্বধই নানা 
ভাবে ও নানা আকারে রামাঁবষয়ক বৃত্তান্ত বহ;কাল হইতে--কীন্তবাসের বহু 
পর্ব হইতে-শাঁলয়া আসিতোছল । ফলতঃ লোকমুখে স্বী-পুর:ষ-সমাজে 
রাম-সীতার কথা কীর্তত হইত* এখনও হইছে । কীত্তবাস তদীয় গ্রচ্ছ- 
রচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন । কেবল 
অন:বাদে বা মহার্ধীন্রত আলেখ্যাবলীর পুনশন্রণেই যাঁদ কীত্তবাস রত 
থাঁকিতেন, তাহা হইলে তদ্দীয় কাব্য এত প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরতে পারত না। 
তাঁহার পরবন্তঁ রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্হে কীন্তবাসের ন্যায় 
মৌলিকতা নাই। আঁধকাংশ গ্ছানই অনুবাদমাত্রে পযযবলিত। কোনও 
রামায়ণকার স্বকীয় কজ্পনার চণ্চল বৈদ্যুতন প্রভায় গ্রচ্ছ কচিৎ ভাস্বর কাঁরয়াছেন 
সত্য, 'িচ্তু পরক্ষণেই আবার কজ্পনার দৈন্যে গ্রচ্ছের শ্রীহানি ঘটয়াছে। এই 
স্থলে কাঁবচচ্দ্রের* নাম উল্লেখযোগ্য ৷ কবিচচ্দ্র তাহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ- 
বায়বার১* নামে যে অধ্যায় ি'খিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বাঁলয়া বঙ্গের 
আঁধকাংশ গুহে আদত, সেই অধ্যায়টি বান্তাঁবকই অনেকটা কাঁবত্বপর্ণ। কিন্তু 


৩৬ জাতায় সাহিত্য 


সেই অনুপাতে কাঁবচন্ট্ের গ্রচ্হের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায না। সংস্কৃত 
ভাষায় সুপশ্ডিত অনেকে যেমন দহ*একটি মনোহারণণ কাবতা রচনা করিয়া 
থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন,_-যে কাঁবতাগ্যীল “উদ্ভট” আখ্যায় জন- 
সমাজে প্রচারিত, িস্তু এ উদ্ভট-কর্তাদের কোনও ধিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য 
কবিতাগ্রঞ্ছ পাওয়া যায় না, চণ্চল কঙ্পনার ক্ষাণক অন:গ্রহে মান্র দঃচারাঁট 
হাদয়াকাষণণী কাঁবতাতেই তাহাদের কবিত্ব পাঁরসমাপ্ত$-তদ্রুপ অন্যান্য 
রামায়ণকারগণের অনেকেরই দহ*একাঁট, রা কাহারও দ-চাঁরাঁট রসভাবপৃণ" 
অধ্যায়-রচনার পরই কাঁবত্বের পযযবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রচ্হে কবিতার 
উচ্ছালিত তরঙ্গলগলা একমান্র কীত্তবাসেই পাঁরদন্ট হয় । 

কীত্তবাস জানতেন যে, যাঁহাদের জন্য 'তাঁন কাব্য 'লিখিয়াছেন, তাঁহারা 
[কি চান কতটুকু বা কতটা তাহাদের আঁভলাষত, করূুপ আলেখ্যে তাঁহাদের 
নয়ন-রঞ্জন হইবে । কবিত্বের সার্থকতার এই মৃূলমন্দে 1তান দ'ক্ষিত হইয়া 
তবে কাব্য লাখতে বাঁসয়াছিলেন, সব্ব্দা এই মন্ত্র স্মরণ কাঁরয়া কাব্য [লাখয়া- 
ছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জাঁময়াছে । এই জন্যই কেবল বাজ্মশীকর আদর্শ 
তাহার উপজনব্য 'ছিল না, তান প্রয়োজন মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ 
প্রভীতরও সাহায্য গ্রহণ কাঁরয়াছেন । কাঁলকাপরাণ, অধ্যাত্বরামায়ণ, অদ্ভুত- 
রামায়ণ ১১ প্রভৃতি হইতেও 'তানি আদর্শ সঞ্কলন করিয়াছেন । 

অনেক কাব্য কাবর লমসাময়ক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অন-সরণে 
নামত হওয়ায়, সেই নিয়ামত সমাজে এবং 'নার্্দন্ট সময়ে সেই কাব্য আদত 
হইয়া থাকে, কিচ্তু পরবন্ত ও পাঁরবার্তত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কাঁময়। 
যায়। যে কাঁবর কাব্য যত আঁধক পাঁরমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পারপ্‌ণ+ 
সে কবির কাব্য ততই অঙ্পকাল-স্থায়ণ । অন্যান্য অন:বাদকগণের রামায়ণ- 
গ্রন্হের অগ্রাঁসাম্ধর ইহাও শ্রন্যতম কারণ । তাঁহাদের রামায়ণের যে যে 
অধ্যার এই প্রকার কোন বিশেষ ভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, 
সকল সময়ের অন:গত কাঁরয়া লিখিত সেই সেই অধ্যায়ের ময্ণাদা এখনও 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই । দ-্্টান্তরূপে কাঁবচন্দ্রের “অঙ্গদ-রায়বার” ও রঘুনন্দন 
গোস্বামীর১২ “রামরসায়নে"র অশোকবনস্বণণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। বন্তুতঃ সরল ভাষা এবং সংঞ্পম্ট ভাব,-এই দুই দুল“ভ সম্পদে 
কাস্তবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্ষচ্ঘী । আঁত সরল কথায়, সকলের 
বোধগম্য ভাষায় তিনি তাহার হৃদয়ের ভাব আত ঞ্পল্টর্‌পে সাধারণের সম্মৃথে 
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প্রকাশ করিতে পারিতেন । ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য 
কোথাও দষ্ট হয় নাই। তিন যথন যে চিন অঞ্কন কাঁরয়াছেন, তাহার কোন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পর্ণতা রাখেন নাই । যে কাব ঘত অধিক পাঁরমাণে 
প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে আত সংজ্পম্টরপে তুঁলয়া 
ধারতে পারিবেন, সেই কাঁব তত আঁধক আদত হইবেন । কৃত্তিবাস সেইটি 
আত উত্তমরূপে পারতেন বাঁলয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা 
ভাবৃক-সমাজের, অথবা 'শিক্ষিত-আঁশাক্ষিত সকল সমাজেরই এত 'প্রয় হইয়াছে । 

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভীন্ত প্রভাতি স্বীয় সম্পদে মানব 
দেবতা হয়” আবার এইগ্ীলর অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে । কৃীত্তবাস 
এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সংজ্পম্ট ভাবে বণ“ন কাঁরয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় 
আনব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্ল-ত হয় । মহাকাঁব ভবভুঁতি ১৩যেমন তাঁহার উত্তর 
রামচারতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চন্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলণ 
হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপ.ণ্য-সহকারে রঙ- ফলাইয়া 
সুন্দর মার্ত 'নিদ্মাণ কাঁরয়াছেন__যে মাত্তর গারমার সংস্কৃত সাহিত্য 
গোর্বান্বিত হইয়াছে - কীত্তবাসও সেইরূপ মহার্ধকৃত আদর্শের উপর সতর্ক 
হন্তে বর্ণ সংযোগপব্বক, সেই সেই িন্র বঙ্গীয় সমাজের অন:গত ভাবে উপস্থাঁপত 
করিয়াছেন” _অলঞ্কারের গুরুভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাস:ন্দরণ 
[রুষ্ট হন নাই । তাঁহার কাঁধতা সব্বন্ত একভাবে ভাগীরথার প্রবাহের ন্যায় 
তর তর কাঁরয়া চাঁলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে. কাবতার প্রবাহ দ.ম্ট হয় 
নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কাঁবতার অমর্যাদা ঘটে নাই ! অন্যান্য কবি 
অপেক্ষা তীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ । ভাষার প্রার্জলতা এবং ভাবের 
সুস্পন্টতার সাঁহত তাহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সাঁদমলনে তদীয় কাব্য 
খুুবেণণসঙ্গমের ন্যায় পাঁবন্ত ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে । 

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ-কীত্তবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় 
শত বংসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব১5 আবির্ভূত হন। চৈতন্যের 
আবভ্ঞবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পর্্ববস্তী" 
কালের হস্তালীখত কোন কৃীন্তবাসী রামায়ণের পনশ্তক এ পর্যন্ত পাওয়া যায় 
নাই। যাঁদ কখনও পাওয়া বায়, তবে তখন, কৃন্তবাসের প্রীক্ষপ্ত অংশগুঁলর 
সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে । চৈতন্যের আবিভশাবের পর বঙ্গদেশে 
যে ভান্তর ঘ্লোত, প্রেমের ধান ডাঁকয়াছিল, পরবত্তাঁ কালের রামায়ণসমহে 


৩৮ জাতণশয় সাহিত্য 


তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান | যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা 
তুলিয়া দেশকে বিভোর কাঁরয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহত্যাঁদতেও 
সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাঁহ'ত্যিককে 'তগ্ভাব-ভাবত' কাযা 
তোলে । তাই পরবস্তঁ কালের কীত্তধাসে আমরা কি বীর, ক করুণ, সকল- 
রসেই নদীয়ায় ভাঁন্তর তরঙ্গের উচ্ছৰাস দেখিতে পাই । 'লাঁপকারগণ স:বধা 
পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম কাঁরয়াছেন । পাঁরবার্তৃত কীন্তবাসের অনেক 
অনাবশ্যক স্থলে অতাঁকত বৈষ্বী দশনতার পরাকাত্ঠা দোখতে পাই। 
কাণ্তবাসের স্বকপোলকজ্পিত বারবাহ?, পরব্তাঁ কালের বৈষব 1ল?পকারগণের 
কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষবসেবকগণের নায় করযুগল জ-ডিয়া ধরণশতে লঃটায়। 
তুলসীতলার ম্ৃীত্তকায় অঙ্গরাগ কাঁরয়া বৈষ্ণব যেমন “গ্রীবাসের আঙ্গনায়'” 
মহাপ্রভুর ভন্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরহপ রাক্ষসগণও কাঁপগণকে গল-লগ্রবাসে 
প্রণাম করে । এইরূপ অনেক চ্ছলেই বৈষ্বীয় কোমলতার ও দীনতার চরম 
দোখতে পাই । এ সমস্তই চৈতনাদেবের আবিভ্ভাবের পর কৃীত্তবাসে প্রাক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । এইরূপ সংকামক রোগের পাঁরচয় আমরা অন্যত্ও দেথতে 
পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্হের দ:ই-একি স্থল ঈষৎ পাঁরবর্তনপহব্বক, কোথাও 
বা প্রমাণসঘ্রিকে বদলাইয়া সমগ্র গ্রচ্ছখানিকে “পহঙ্দু? করিয়া তোলা 
হইয়াছে । কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমান্র কারণ নহে । বহুকাল 
পৃয্বের হস্ত-?লাখত যে সকল পঠীথ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহত বর্তমান 
কাত্তবাসের ত' মল নাই-ই* এমন ণক ১৮০৩ খংজ্টাব্দ শ্রীরামপুরের মিশনারি 
গণের দ্বারা প্রথম যে “কীত্তবাস” মীদুত হয়+১৫ তাহার সাঁহতও বর্তমান 
কাত্তবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই । ধৃমশ্নাবদের পঙ্তকে যেখানে 
আছে, 


“পাকল চক্ষে রামের পানে চাহলেক বাল। 
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাভে গ্রালি ।1” 
সেই স্থানে পরবন্ত্ঁ কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে ১৬ আছে-- 
“রন্তনেত্রে হ্রীরামের পানে চাহে বাঁল। 
দন্ত কড়মড় করে? দেয় গালাগাল 1” 
পরবশ্ত+ কালে ভাষার পঁরিমাজণনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আঁদকাব 


কীঁন্তবাসও “পারমাজত” হইয়াছেন ! কাঁবর কাব্য পাঁরত্কৃত করিতে যাইয়া 


কাত্তবাস ৩৯ 


সংশোধকগণ আবঙ্জনারাশর দ্বারা কাত্তবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন । 
এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহত আছে । আমাদের দেশে বখন 
যে কোনও নতুন 'জাঁনষের আবিভশব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে 
পুরাতনের সাহত 'মশাইয়া নিজেদের ছাঁছে ঢালাই কাঁরয়া “আপন” করিয়া 
লইয়াছি। আমাদের এই ৪8790৮11865 আছে বাঁলয়াই আমাদের ধর্ম 
আমাদের সাহত্য এখনও টিকিয়া আছে । নানাবধ নব নব ভাঙ্গরাগাবভূষিত, 
শ্রতিমধুর বঙ্গ-ভাষার যেমন আ'িবভ্ভাব হইল, অমনই আমরা আমাদের প্রাচখন 
দব্বেধ শব্দ-সগ্কূল ভাষাকে তাহার অনুগত কাঁরয়া লইলাম ; তাই আমরা 
প্রাচটন 
“আ'ময় সায়রে িসনান করতে সকাল গরল ভেল+ ১৪ 
ইহার স্থলে 
“আঁময় সাগরে ?সনান করতে সকাল গরল হলো” 
কাঁরয়া ফোঁললাম। প্রাতমার মুল পঞ্জরের কোন াবশেষ পাঁরবর্তন 
কাঁরলাম না বটে 1কম্তু একটু নৃতন ভাঙ্গতে বণণযোজনা কাঁরয়া প্রাচীনাকে 
নধীনা কারয়া তুলিলাম ॥ ইহাতে প্রাচনার অঙ্গহান ঘাঁটল। এইরংপে মূল 
ক্বীত্তবাসের অধ-সংস্কৃতঃ অধর্পাহীন্দ অনেক শব্দ পারবতিত হইতে হইতে 
ক্রমে বত্র্মান বাঙ্গালায় আসয়া দাঁড়াইল । হাই প্রাচীন কৃত্তবাসের 
“মু1এ” পভল্ত” কির্যা” “থয” “পাকল” 

প্রভৃতি অধুনা অপ্রচালত শত শত শব্দের পারত্যাগ সাধিত হইল । ইহা কালের 
[নিরগকুশ িবধান । ইহার উপর মানুষের কল্ত্ত্ব তত আঁধক নাই । যাহা গ্রাহ্য 
কাল তাহা গ্রহণ কাঁরবে ; যাহা বর্জনীয়, কাল তাহা বর্জন কারবে। 

শান্ত এবং বৈষব-_এই দুই সম্প্রদায়ের লাপকারগণের কল্যাণে কীত্তবাসের 
অনেক স্থলে যেমন শান্ত প্রভাব পারিদষ্ট হয়, তেশনই বৈষ্ণব প্রভাবও পাঁরদজ্ট 
হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য পঃরাণ উপপ.রাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম 
অংশও 'লীপকারগণ বাছয়া আনিয়া কীত্তবাসে জাঁড়য়া দিয়াছেন । অনেকে 
অনেক নৃতন কবিতার প্রণয়ন কাঁরয়া কীত্তবাসের গ্রচ্হে প্ারয়া দিয়া স্ব স্ব 
আত্মাঁভমানের পূজা করিয়াছেন ৷ দ-্টান্ত-স্বর্‌্প কীত্তবাস হইতে শত শত 
ছল উদ্ধৃত করা যাইতে ংপারে,_-এীঁতহা'সিকের সে কার্য হইতে আমি বিরত 
হওয়াই সঙ্গত মনে কার ' 

কৃত্তিবাসের কল্পনা--তাহার গন্তব্য পথ-_রামায়ণণ কথার আশ্রয়ে 


৪8০0 জাতীয় সাহত্য 


কাঁলদাস ও ভবভূতি, রঘুবংশ ও উত্তরচরিত রচনা কারয়াছেন বটে, 1কষ্তু 
যে চ্ছানে যেরুপ প্রয়োজন, তাহারা নৃতন মর্তও গঠন কাঁরয়াছেন । কবিরা 
কঞ্পনার বৈদ-তিক শান্ততে শীস্তমান। সেই সতত-চণ্চলা শীস্ত কদাচ কোন 
নাদ্দন্ট পথে কোন পংব্ব-নার্দন্ট রেখা বাইয়া চাঁলতে পারে নাঃ জানেও 
না। তাই কবিকৃত স্বান্টতে অনেক স্থলে মূল আদশেরও পাঁরবর্তন দেখতে 
পাই । কালিদাস, ভবভূতি প্রভীত মহাকাঁবগণ তাই মহার্ধকৃত পথ কল্পনার 
দৌত্যে অন্পাবস্তর ছাঁড়য়া অন্য পথেও গিয়াছেন । কৃত্তবাসও সেইরূপ নিজ 
কজ্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য আঁঞ্কত কাঁরয়া তাঁহার গ্ুষ্হ মনোজ্ঞ কাঁরয়াছেন, 
সব্বন্রই বাজ্মীকর অনুসরণ করেন নাই । বীরবাহ, তরণীসেন১৮ প্রভৃতির 
সান্ট তাঁহার চরম কল্পনা-শীন্তর উৎক্ খ্যাপন কাঁরতেছে। কাঁবগণ কাহারও 
অঙ্গীল-সঞ্চেতে চলেন না । কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কজ্পনা 
কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গয়া সৌদামনীর বিলাসচগ্লা মাত 
প্রদর্শন করে? কখনও আবার তুষারমাণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে ল.কাইয়া 
রাঁথয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌঞ্দযণ্য দেখায় । উচ্মাদনগ চণ্ণলার ন্যায় কাঁবর 
উদ্মাঁদনী কঙ্পনা কাহারও অঞ্গুখীল-সঞ্চেতে পাঁরচালিত বা ভ্রুকম্পনে 
[বকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপাঁন 'বিভোর হইয়া ছুটে, পরের 
ভাবে ভুলে না ॥। কাীত্তবাসের স্বেচ্ছাবহারণণ কল্পনা কোনও 'নাদ্দষ্ট 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই । কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন 
পথে, যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে । তরণীসেনঃ বীরবাহু 
প্রভীতর সাঁষ্ট এই নৃতন পথে যান্রারই ফল ! 

কবির পরিচয়--মানৃমানিক ১৩০৬ শক--১৩৮৫১৯ খংঘ্টাব্দের মাঘ 
মাসের শ্রীপণ্চমী তাঁথতে কৃীন্তবাস জন্মগ্রহণ করেন । বঙ্গের প্রাতিগহে যে 
দন বশণাপাঁণর চরণকমল আচ্চত হইতোছল+ “সকলাবিভবাঁসদ্ধ্যৈ পাতু 
বাগদেবতা নঃ'২* বাঁলয়া যে 'দিন ভান্ত-গদ-গদকণ্ঠে শ্তব কাঁরতে করিতে হিচ্দু 
তাহার গচরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন কাঁরতেছিল সেই শুভক্ষণেই 
যাহার জঙ্ম, তাহার জীবন যে সেই বাগদেবতার অন:গ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ 
হইবে, তাহাতে আর কথা কি? 

৭৩২ খৃন্টাব্দে আঁদশরং১ কনোজ হইতে যে পাঁচ জন রাঙগণকে এ দেশে 
আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোতীয় শ্রীহষ“২২ হইতে সপ্তদশপুরুষ 
অধন্তন নরাঁসংহ ওঝা বেদানহজ২৩ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । এই বেদানূজ 


ক-ভিবাস ৪১ 


সম্ভবতঃ পহ্ব বঙ্গের স্বর্ণগ্রামের২৪ রাজা ছিলেন । আন্দাজ ১২৪৮ থ.্টাঞ্জে 
এই নরাঁসংহ অরাজক 'স্বর্ণ গ্রাম পাঁরত্যাগপ্‌ব্বক গঙ্গাতণরে বাস কারবার সঞ্কজ্পে 
ফযালয়ায় আসিয়া বসাঁত চ্ছাপন করেন । ফহাঁলয়ার তখন বড় স্পর্্ধার দিন । 
কীততবাস নিজেই স্বীয় বংশপাঁরচয়ের উপলক্ষে বাঁলয়াছেন যে, পৃব্ৰে এখানে 
“মাল” ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয় “ফ-িয়া” | 
এই ফ-িয়ার দাক্ষণ ও পাঁশ্চম 'দিকে বীঁচমালিনী ভাগশরথী রজতধারায় 
প্রবাহতা ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দযেযর ইহা লগলানকেতন 
[ছিল । মাঁচ্ত-শ্রেম্ঠ নরাঁসংহ তাঁহার তদান"ন্তন পদোঁচত বভবাদর সাঁহত এই 
মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জর়ঁড়য়া বাঁসলেন । কাীন্তবাসের ভাষায় 

“ফণালয়া চা?্পয়া হইল তাঁহার বসাঁত । 

ধন ধান্যে পুত্র পৌন্রে বাড়য়ে সন্তাঁত [7২৫ 
ফুলিয়া “চাপিয়া” তাঁহার বসাঁত হইল । এই নরাঁসংহের পরম দয়ালু পত্র 
গভেশ্বির কৃত্তিবাসের প্রাপতামহ । গভেশ্বরের প্র মরার ওঝা,২৬কীত্তবাসের 
1পতামহ, এক জন প্রধান কাব ছিলেন । তাঁহার কোন গ্রচ্হাদির পাঁরচয় পাই 
শা সত্য, কচ্তু কাব কীন্তবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস-মাক“প্ডেয়াদর সাহত তুলনা 
করিয়াছেন। 

কীত্তবাসের [নিজের ডীন্ততেই দেখতে পাই? বালো তিন প্রধানতঃ 

চতুষ্পািতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠির 'শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত 
রামায়ণপাঠ্ের সোপান । পাঠ-সমাপ্তর পর, সেই কালের প্রথা-অন.সারে তান 
গোড়ে*বরের সভায় আত্ম-পারচয়ার্থ২ উপপাস্ছত হন। রাজা তাঁহার গুণ- 
গ্রামের পাঁরচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা কাঁরতে আদেশ করেন। 
“তথাস্তু” বাঁলয়া কৃত্তবাস যখন সগব্রণে বাহির হইলেন, তখন সকলে “ধন্য 
ধনা” বাঁলয়া কবির অভ্যর্থনা কারলেন £ 

“সবে বলে ধন্য ধন্য ফণলয়া পণ্ডিত ॥ 

মুীনমধ্যে বাখাধীন বাজ্মীক মহামীন। 

পাঁণ্ডতের মধ্যে তথা কৃত্তিবাস গহণণী 0৮২৮ 
বাঁলয়া সহম্্র মূথে কৃত্তিবাসের প্রশীন্ত-সঙ্গীত উচ্চাঁরত হইল । কৃত্তিবাস ঞ্বয়ং 
এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বাঁলয়াছেন, আত্মবংশের 'বাশিষ্ট পাঁরচয়-প্রদান 
কাঁরয়াছেন । তান যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাহার পাঁরচয় 
আম আর শেষ ফি বালব! এখনও “ফু'লিয়ার মুখটি ২৯ বাঁলয়া 


৪২ জাতীয় সাহত্য 


আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্ধা কার । রাঢ়শর শ্রেণগর প্রধান এবং মৃখ্য বংশ 
“ফণেলয়ার মুখাঁট” কৃন্তিবাসেরই অন:জ্ম:তি মান্ন। 


মাহেচ্দুক্ষণে রাজা কৃন্তবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ কাঁরয়াছিলেন। 
বঙ্গভাষার অর-ণ-রাগরধ্জতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মন্তকে 
প্রথম স্বণ-করণট পরাইয়া 'দিয়াছিল__বঙ্গভীম, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী 
জাত ধন্য হইয়াছে । পল্লী-প্রান্তরের 'স্নগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জনপদ-বধ্‌র গ্োষ্ঠী- 
বন্ধনে, বষীয়সী ললনাঁদিগের বশ্রামকক্ষে কাঁগুবাসের 'বিরচিত গাথা গীত ও 
ভান্তপব্বক শ্রুত হইতেছে । ভাষায় যাহার সম্যক আধকার নাই, সেই অর্ধ- 
শশাক্ষত বান্তও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই 
সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময় হৃদয়ে সে গানশীনয়া আপনাকে 
ভুলিয়া যাইতেছে । এখনও একাদশীর অপরাহ্ মাঁলনবসনা 'বিধবারা সমবেত 
হইয়া কোন লালতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুঁনতেছেন, তাঁহাদের 
উপবাস-কিস্ট হৃদয়ে ভান্তুর রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে ॥। মনোহর কহ্পনা, 
মধুর ভাব, অনুপম স্থ্টকৌশলে কী্তবাসের রামায়ণ বঙ্গসাহত্যের শ্রেম্ঠসম্পদ 
র্‌পে পরিগাঁণত 1 কীত্তবাসের পর আজ প্যশস্ত যত ব্যান্ত বঙ্গবাণপর পাদপজা 
কারয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃজার উপকরণ-ফুল, ফল, পল্লব-_ 
কান্তবাসের এ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চাঁয়ত ও সংগৃহীত । কুন্তিবাস 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাচ শত বৎসরেরও আঁধক কাল অতনত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত; আজও প্রাতক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গুহে, িপাঁণর পণ্য- 
কুটিরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে-সব্ব্র কীর্তি হইতেছে । আজ আর 

“দক্ষিণে পাঁশ্চমে যার গঙ্গা তরাঙ্গণী'ঃ ৩০ 

সে ফুঁলিয়া”” নাই, সে ফুঁলিয়ায় কীন্তবাসের সেই “চাঁপিয়া বসাত'র চিহন্ও 
নাই; কিন্তু সেই ফুঁলগ়া-পাঁণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর বওকার এখনও বাঙ্গালীর 
“কানের ভিতর "দয়া মরমে” প্রবেশ কারতেছে, বাঙ্গালীকে উচ্মন্ত করিয়া-_ 
বিভোর করিয়া-__রাখিয়াছে ৷ 

কীন্তবাসের এই সাব্বভৌম প্রাসাম্ধর অপর কতকগ-ীল কারণও দেখা যায় । 
ভারতবর্ষের মশ্তকা বড়ই কোমল, বড়ই উব্বর । রামচচ্্র যাঁধান্ঠর, কণ+ 
ভীম্ম, দধণাঁচ, 'শাঁবঃ সীতা, সাবিন্রীঃ দময়ন্তী, অরুঞ্ধতী, লোপামহ্া, 
ওঁশীনরখ৩১ প্রভাত এই ভারতবর্ষেরই চিত্ত ॥ যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভীন্তর 

£॥ ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে-_ প্রাণ দিয়া পূজা 


কৃত্তিবাস ৪৩ 


করে। কৃান্তবাস এ রহস্য বঁঝতেন । তান আরও বাঁঝতেন যে, নিশীথে 
নিম্তব্ধ রজনীর সৌম্যমীর্ত যাহার চিন্তকে আঁভভূত ব। অন.ভীতর 1বমল-কর- 
ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ এ নৈশ নীরবতার মাধুয্ণ অপরকে বৃঝাইতে 
পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমর প্রাঞ্জল ম্যার্ত যাহার প্রাণে 
আকুলতা জঙ্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সাঞ্ধ্য স্যমার পাত্র আলেখ্য অগ্কন 
কাঁরতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই । সমস্ত বিষয়েই মগ্ন 
হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণ ভাবে ঢালয়া দেওয়া চাই, অন্যথা 'পাদ্ধিলাভ 
সুদূরপরাহত ॥ কৃত্তবাস অকপণ ভাবে আপনার প্রাণ কাবতাদেবীর পাদপদ্মে 
ঢালিয়া 'দয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কছুই ছিল না; সমন্তই এ চরণে 
অঞ্জাঁল দিয়াঁছলেন তাই তাঁহার কাঁবতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দোঁখতে 
পাই না, সব্ব্রই সমান এবং অগ্রাতহত গাঁত। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন 
এক সময়ে, এক ম্থানে বাঁসয়া, অন্য চিন্তা পাঁরত্যাগ কারয়া, মহাকবি তাঁহার 
সাধের রামায়ণগান গাহিয়া:ছন | তান 'নজে সে গানে মাঁজতে পাঁরয়াছিলেন, 
তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মাঁজয়াছে, আত্মীবস্মৃত হইয়া তাহার সেবা কাঁরয়াছে, 
যত দন চন্দ্র-সূর্যয থাকবেন তত দন কাঁরবেও । 

তম যখন অদ্রভেদণ, শদ্রতযারশীষহমাচলের পাদদেশে বাঁসবে, বিধাতার 
কৃপায় তখন যাঁদ তোমার হৃদয়ে কোন প্রশাঞ্ত ছবির ছায়াপাত হয়ঃ কোন বরা: 
শান্তর স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুম এ 'বিরাট- গহমাচলের প্রশান্ত ভাবের, 
প্রশান্ত মযন্ত'র কয়দংশ হয়ত তোমার কজ্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন 
কারতে পারবে । অন্যথা তোমার সাধ্য ক যে তম হিমাচলের এ গম্ভীর- 
মাধ্‌্যেোের বর্ণন কারবে? তম যেস্ানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্তমান, 
যাঁদ সেই স্থানের সেই সময়ের, সেই অবস্থার সাঁহত িনজেকে 'মিশাইতে না পার, 
“ভঙ্গভাব-ভাবিত'” কারতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের 
স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না--তোমার দ্বারা তদ্দেশবাঁসগণের হদয় 
কদাচ বিমোহত হইতে পারে না । দীপক রাগের সময়ে তি বেহাগ প্‌রবগতে 
আলাপ কাঁরলে,২ তাহা কখনও জাঁমতে পারে না। সে আলাপে শ্রীতর সুখ 
হয় না, বরং পাঁড়াই জন্মে। ভারতবষেরি, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ঘম্ম প্রাণ 
আঁধবাসীরা ক চায়, ?ক ভালবাসে এ ততৃ মহাকাঁব কীন্তবাস বৃঝিতেন। এ 
দেশের লোকের হৃদয় 'কি উপাদানে গাঠত, কোন- উপকরণ তাহাতে আঁধক, 
তাহা কৃান্তিবাস জানতেন, তাই তাহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনংপ্রাণত 
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হইয়া তিনি তদীয় কঙ্গনার মোহন বীণায় বঝতুকার 'দয়াছিলেন । তাই সে 
ঝগ্কার, বসন্তের 'িক-ঝগুকারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ-একেবারে 
আকুল--কাঁরয়া তীলয়াছিল। এই গৃহসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় 
কাস্তবাস একই মন্যে দীক্ষিত, একই পথের যান্ী। তোমার পাঠকগণ ক চান, 
কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন: তার স্পর্শ করিলে তাহার ধান তোমার 
পাঠকের হৃদয়ে অন:রাঁণত হইবে, তাহার “কানের িতর দিয়া মরমে পাঁশবে-- 
এ জ্ঞান যাঁদ তোমার না থাকে, তবে তম যত বড় শাশ্তশালী লেখকই হও না 
কেন, যত বড় কলা-ীবদ্যা-বিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার 
আঁঙকত আলেখ্যে তোমার সামাজকবর্গের বা তোমার দর্শকব্‌চ্দের পারতৃণ্তি 
হইবে না-_তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহাদয়বঙ্গেরি 
হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, 
তাঁহাদের লেখাই কালজয়ণ হয়, থাঁকয়া যায় ; আর যাঁহাদের এই জ্ভান নাই, 
তাঁহাদের লেখা 'ছন্ন তুষারের ন্যায় আঁত অঙ্পকাল মধ্যেই কোথায় 'মিলাইয়া 
যায়। আর্ধ রামায়ণ অবলম্বনপূর্্ধক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ 
রচনা করিয়াছেন, গিক্তু তন্মধ্যে কাত্তবাসের রামায়ণ যে এত প্রাসাদ্ধি লাভ 
কারয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বংসরেরও আঁধক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্মেই 
আধকতরভাবে শাক্ষিত-আঁশক্ষিত, স্মী-প্‌রুষ,ইতর-ভদ্রু সকল সমাজেই প্যাজত 
হইতেছে, ইহার কারণ হইল পহব্বেন্ত জ্ঞান । কৃঁ্তবাসের এ জ্ঞান প্রচুর 
পাঁরমাণে ছিল । যে দেশে তান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে দেশের আঁধবাসীরা 
1ক ভালবাসে, ি চায় তাহা 1তাঁন জানিতেন এবং 'তিনিও তাহাই চাঁহতেন ও 
ভালবাসতেন । তাই তানি যাঁদ কখনও সাগান্য 'একটু গুন: গন কারয়া স্বর- 
[বিলাস কাঁরয়াছেন, অমনই সেই গুন গুন: ধান শতগ?ণে বাধিত হইয়লাই যেন 
তয় দেশবাসীদগের হৃদয় গিমোহিত কাঁরয়া তর্ীলয়াছে । দিবাবসানে 
সাগরগাণমনণ তাঁটনণর প্রাণের আকুল গণাীঁতকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শান্ত 
পাঁথকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পাঁথক অকস্মাৎ তাঁহার 
কম্মময় দণঘ* দিবসের সমন্ত কেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে 
তাঁহার নয়ন িমখালত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রোমিক কাব কীন্তবাসের মোহিনী 
বীণার ঝগুকারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত, আনন্দালস হইয়া রাহয়াছে । কবে 
কোন: দিন, কত শত সহশ্র বংসর পৃব্বে তমসার তীরে “মা নিষাদ” ৩৪ বাঁলিয়া 
বাল্মপাঁক গান ধারয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গ্রানের ধ্বানর 'বিরাম হয় 


কৃত্তিবাস ৪& 
নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাঁসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারত- 
বাসীদের প্রাণে কেমন 'একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া 'দিতেছে ; সেইরূপ, কষে কোন: 
দন, কোন শুভমূহূর্তে, পাঁততোদ্ধারণীর তারে বাঁসয়া, তাহারই কুলকুল 
গ'ণীতর সুরে সুর 'িলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধারয়াছিলেন--আজ সে 
ফুঁলয়া নাই, সে ভাগিরথীও দূরে সাঁরয়া গিয়াছেন _কচ্তু সেই স্বপ্নময়, 
আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, 
ণকছুই নাই, তবহও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারণর 
প্রাণে প্রাণে গাঁথা রাঁহয়াছে, আজীবন থাঁকবেও-_তদ্রুপ আজ সে ফীলয়া নাই, 
সে জাহবী নাই, সে কীন্তবাস নাই, 'কিচ্তু কীত্তবাসের কথা, কীত্তবাসের স্মাত 
বঙ্গবাপী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রাম-সীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা যেমন 
চিরকালের মত তথ হইয়া রাহয়াছে, কীন্তিবাসের পাদস্পর্শে তেমনই ফাালয়া 
বঙ্গের সাঁহত্য সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে । ফখিলয়ার মুখটি, শুধু 
ফ.লয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরবের চ্ছল” পরম স্পন্ধ্ণার ভাজন হইয়াছেন । 
জন্মজঙ্সান্তরে কৃত্তবাস কত তপস্যা কারিয়াছলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে 
[তান ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমর কাঁরয়া গিয়াছেন । 
বাঙ্গালীর জাতীয় সাহত্যের স্বণ“ মীচ্দরের 'তাঁনই 'ভান্তচ্থাপন কারয়াছেন । 
যে দেশে এবং যে জাতিতে কীন্তবাসের ন্যায় কাব আবিভূতি হন, সে দেশ ধন্য, 
সে জাত বরেণ্য ৷ কুত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় কাঁরয়া দিয়াছেন ; তান ষে 
সঙ্গীত ধাঁরয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বংসর ধাঁরয়া যান যতটুকু পারেন, সেই 
সঙ্গগতেরই “তান” প্রদান কাঁরতেছেন । তাহার সাধনার ফলে তাঁহার স্বজাতির 
জাতীয় সাহত্য ধশরে ধারে পাঁরপরান্ট লাভ কাঁরতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু 
ফটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করতে 'শাখিতেছে। 

সমবেত ভদ্রুমণ্ডলশী এবং বঞ্ধুবর সতাশচচ্দ্রু,ত৫ আপনারা মহাকাঁব 
কাত্তবাসের জন্মচ্ছানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন কাঁরয়াছেন--প্‌জ্য 
মহাপুর্‌ষের পৃজার অন-ষ্ঠান কারয়্াছেন -এ জন্য আপনারা সমগ্র বাঙ্গালী 
জাঁতর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । কাত্তবাস যে সম:ল্বত বংশের অলগকার 
ছিলেন, সেই ফালিয়ার মুখাঁটর একজন কাঁবতা-রসবাঁণত অভাজনকে 
আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহবান কারয়াছেন বাঁলয়া আঁম আপনাদিগকে 
ধনাবাদ জ্ঞাপন কাঁরতোঁছ । যে কুলে আমার জঙ্ম; সেই কুলের একজন 
প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আম 
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উপাচ্ছত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বাঁলর়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে 
কাঁরতোছি। 
এস কীত্তবাস, তোমার বড় সাধের ফুিয়ায় একবার 'ফাঁরয়া এস। এই 

দেখ তোমার উদ্দেশে, কত শত ভন্ত আজ সজলনেন্রে ফুলিয়ায় উপাশ্থিত। 
তুমি তাহাদিগের সারস্বত ভাশ্ডারে যে অমূল্য রত্র 'দিয়া গিয়াছ, সেই রত 
গৌরবে তাহারা আজ গৌরবান্বত-কাত্তবাসের স্বজাত বালয়া আদত । এস 
কাঁব, আবার আসিয়া 

“পবন-নম্দন হন-, লাঁঞ্ঘ ভগমবলে 

সাগর, ঢাখললা যথা রাঘবের কাণে 

সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরণ, 

তেমাঁতি, যশস্বখ, তুমি স:বঙ্গ-মপ্ডলে 

গাও গো রামের নাম স:মধ:র তানে 

কাঁব-পতা বাজ্মীককে তপে তুষ্ট কার 1৩৬ 


উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য : 


১. মধুসূদনের চিতুদ্দশপদশ কবিতাবলা' গ্রচ্হের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' 
শীর্ষক ৩ সংখ্যক কাবতা হতে গৃহীত; যার প্রারাম্ভক কয়েকাঁট পধান্ত : 
“হে বঙ্গ, ভাঞ্ডারে তব 'াবীবধ রতন ;--/ তা সবে" (অবোধ আমি 1) 
অবহেলা কার / পর-ধন-লোভে মন্ত' কারন: ভ্রমণ / পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি 
কুক্ষণে আচার ।” এই গ্রচ্ছের প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৮৬৬ ইঙ্গাব্দ | 

২. ব্যাস: কৃষদ্বৈপার়ন বেদব্যাস। মহার্ধ বাঁশচ্ঞের প্রপোন। 
1পতা খাঁ পরাশর, মাতা দাসরাজার পা'লিতা কন্যা সত্যবতী ৷ বেদাবভাগ- 
কত বলে নাম বেদব্যাস £ যমুনাদ্বীপে জঙ্গম ও গাবণের কৃষতা হেতু কষ- 
দ্বৈপায়ন বলে সুবিদিত। বেদব্যাসের ওরসেই 'বাচতবীের পত্পী আঁম্বকার 
গর্ভে ধ-তরাম্ট্র, অম্বাঁীলকার গে পান্ডু এবং এক দাসীর গভে বিদুরের জজ্ম 
হয়। (দ্বু মহাভারত / কালপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত ; আঁদপর্বঃ অধ্যায়-১০৫- 
১০৬ )। মহাভারত; অন্টাদশ পুরাণ ও উপপ.রাণের রচয়িতা । 

বাল্মীকি : 'আদি কাব নামে খ্যাত। প্রচেতা খাঁষর বংশধর । তমসা 
নদীর তগরে এর আশ্রম ছিল। ( যৌবনে রড়াকর নামে দ:রাচারী দস্যু 
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খছলেন। 1 রামায়ণ মহাকাব্যের প্রাঁতপাদ্য সম্বচ্ধে বলা হয়েছে: “ইদং 
পাবঘং পাপদ্রং পুণ্যং বেদৈশ্চ সাঁদমতম:। / যঃ পঠেদ- রামচাঁরতং সর্বপাপৈঃ 
প্রমৃচ্যতে 7” (রামায়ণ--১।১।৯৮ ) ; সেই রামচাঁরত মহার্ধ বাজমীক ২৪ 
হাজার শ্লোক? & শত সর্গ এবং উত্তর কাঞ্ড সহ সপ্ত কাঞ্ডে বর্ণনা করে- 
ছেন ; যার নাম “রামায়ণ” । “চতুঁবংশং সহন্রাণ প্লোকা নামূন্তবানতাষ £। / 
তথা সর্গশতান- প৭ ষট: কান্ডাঁন তথোত্তরম 0৮ (রামায়ণ--১1৪।২ )। এই 
মহাকাব্র স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও ভবিষাদ-বাণ করা হয়েছে ৪ “যাবৎ স্থাস্যাস্ত 
গগিরয়ঃ সাঁবতশ্চ মহপতলে । / তাবদ রামায়ণ কথা লোকেষ-: প্রচারষ্যাত ।” 
(রামা়ণ--১।২৩৬ )। যতকাল পরত ও নদীসমূহ পথবীতে অবস্হান 
করবে, ততকাল রামায়ণ মানযষের মধ্যে প্রচারিত থাকবে । সকুমার সেনের 
মতে, রামায়ণের রচনাকাল আনহমানক খুস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী । 

৩. মহাকাঁব কাঁলদাসের পাঁরণত প্রাতভার অন্যতম সাক্ষী 'রঘুবংশ' । 
এই কাব্যের উপজীব্য সাধারণভাবে সংর্ধবংশীয় নরপাঁতদের বণনা, বিশেষে 
রামের জীবন বাত্তান্ত ॥ উনাবংশ সর্গে সমাপ্ত । এর রচনাকাল মম্বন্ধে 
পচ্ডত-গবেষকগণ অদ্যাঁপ "স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনান । তবে সাধারণ- 
ভাবে 'বি*বাস করা হয় যে, কাঁলদাসের শ্রেচ্ট রচনাগঁল লিখিত হয়োছিল প্রথম 
কুমারগুগ্তের রাজত্বকালে (৪১৫-৪৫৫ খুনস্টাব্দ )। 

৪. কালিদাসের আধিভ্ব কাল নিয়েও পাঁজ্ডতদের মধ্যে ঘোর বিবাদ 
আছে । একপক্ষ তাঁকে (কাঁলিদাসকে ) থুনস্টপূর্ব অব্দের মানুষ বলেছেন, 
অপরপক্ষ তাঁকে টেনে এনেছেন খ৭স্টীয্প শতকে । কাল্দাসের জীবদ্দশার সন- 
তারিখ নিয়ে বাকৃ-বতচ্ডা যতই থাক, জনাপ্রয় মতবাদ হল : কালিদাস একাধিক 
গুপ্তরাজার আমলে বর্তমান ছিলেন । গুপ্ত যুগ মোটামুটিভাবে ৩০০- 
৬৫০ খ.স্টান্দ পর্যন্ত ঠবস্তত । যদি এই জনশ্র:খতকে মযণদা দেওয়া হয় যে, 
কালিদাস 'বিরুমাদিত্যের সভায় নবরজ্নের অন্যতম রত্ব ছিলেন, তাহলে দেখা ধাবে 
তিনি 'দ্বিতীক্ন চচ্দুগ্‌গ্ত (৩৫৭-৪১৩ খটস্টাব্দ ) অথবা প্রথম কুমারগুঞ্তের 
( ৪১৩-৪৫৫ খুস্টাষ্দ ) আমলে বত'মান ছিলেন । কারণ এ'রা উভয়ই 
ধবরুমাদতা" উপাঁধ গ্রহণ করোছলেন । এ-ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য 
দুষ্টব্য : (ক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস / ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্র, আশ্বিন 
১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ প্‌" ৮৬-৮৮ 5 এবং (খ) সংস্কৃত সাহত্যসম্ভার, ২য় 
খন্ড, ২৮ এপ্রল ১৯৮৬০ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, প্‌. ৬-৭। 
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&. বাঙলা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ যে কৃতিবাস ওঝা-ই প্রথম করে- 
ছিলেন--এমন শ্ছির সিদ্ধান্ত করা বাণ্তবিক দুরছ কাজ। কারণ-প্রথমত, 
কান্তিবাসের জচ্ম-সাল নিরূপণ আজো স.নিশ্চিতভাবে হয়নি ; দ্বিতীয়ত, 
বাল্মশীক, সক্লোটিস, হোমার প্রমুখের মতো কৃত্তিবাসের কোন হাতে লেখার চিহ 
পাঁথবীতে নেই ॥। এমনাঁক, কীত্তবাসের রামায়ণ & খচ্ডে ১৮০৩ ( মতান্তরে 
১৮০২ ) ইঙ্গান্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট 'মশন প্রেস থেকে যে প্রকাশিত হয়োছল, 
তা-ও প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড সংগহণত পশীথকে 'ভান্ত করে । 
সুকুমার সেনের মতে, এই সব পাথর 'ালপিকাল ১৫০-২০০ বছরের বোঁশ নয় । 
(দ্র. ভারতকোষ,' ২য় খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পু. ৩৮২-৮৩ )। 

৬. দীনেশচন্দ্র সেন কৃত্তবাস ব্যতশত যে-চতুদ্দশ রামায়ণ রচয়িতার 
উল্লেখ করেছেনঃ তাঁরা হলেন : 'দ্বিজ মধকণ্ঠ, ষম্ঠীবর সেন, গঙ্গাধর সেন, 
ভবানদাস ( এর গ্রচ্হেরনাম 'লক্ষমণ-দাখ্বিজয়' ১ দ্বজ দুর্গারাম € শোনা যায়, 
কৃত্তিবাসের পরেই হীনি রামায়ণরচনা করোঁছিলেন), জগংরাম রায় (এর অনাদত 
রামায়ণের শেষ দুটি পালা পুত্র রামপ্রসাদের রচনা ), 'শিবচন্দ্রু সেন (এর 
গ্রচ্হের নাম “সারদা মগ্গল” ; শ্রীরামচচ্ছদের দুগ্গাপজা রামায়ণে সারা মাহাত্য 
জ্ঞাপক, তাই কাব্যের নাম এই প্রকার ), নিত্যানম্দ অদ্ভূতাচাষ* ( ইন সীতাকে 
কালখর অবতার বলে কজপনা করেছেন ), শগ্কর কবিচচ্দ্ু, শঙ্কর ( আদ, অরণ্য, 
অযোধ্যা, 'কীঁচকষ্ধ্যা ও সূন্দর-এই পাঁচাট কাচ্ডের অনুবাদক ), লক্ষনণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘ-নঙ্দন গোম্বামণ ( এর গ্রচ্হের নাম 'রামরসায়ন" )* বুদ্ধদেব 
(এর গ্রচ্ছ “রামলীলা' ১, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । (দ্র বঙ্গ ভাষা ও 
সাহত্য / ২য় খন্ড /প. ব. রাজ্যপঃস্তক পর্ষদ প্রকাশিত / প₹. ৫০৮-৫১৭ )1 

৭. ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ ) বঙ্গীয় সাহত্য 
পাঁরষদের প্রাতষ্ঠা হয়। বঙ্গভাষা ও সাঁহত্যের সর্বাবধ উন্নাত সাধনই 'ছিল 
পাঁরষদ-প্রাত্ঠার মূল উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসেবেই পাঁরষদের 
তরফে প্রাচীন হন্তলি'খত পণথর মধ্য হতে কীন্তবাসের মূল রচনা উদ্ধার করার 
চেষ্টা চলে । সেই গবেষণার ফসল 'হসেষেই পরিষদ ১৩০৭ ও ১৩১০ বঙ্গাঞ্ে 
প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের যথাক্রমে অযোধ্যা 
কান্ড ও উত্তর কাজ্ডের সংস্করণ প্রকাশ করে । সার আশতোষ সম্ভবত 
পাঁরষদের এই ভূমিকার কথা স্মরণ করেই অভিভাষণে পরিষদের প্রসঙ্গ এনেছেন । 
প্রসঙ্গত বলা যায়, নাঁলনপকান্ত ভট্রশালী মহাশয়ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের 
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প্রয়াস করেছিলেন । ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় আ'দকাম্ড ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়োছল । এই সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় 
যে, ভট্রশালশ মহাশয় সুজ্দরকাচ্ডের সম্পাদনা সম্পূর্ণ করোছিলেন এবং উত্তর- 
কাচ্ডের কাজও অনেকটা গ্রাগয়োছিল। (দ্র. সাহতা-পাঁরষদ-পাত্রকা, ৬৫ বর্ষ 
৪ সংখ্যা, প্‌. ২৫৩ )। 

৮. বিঙ্গভাষা ও সাঁহত্য* দীনেশচচ্দ্ু সেন (জ, ৬ নভেম্বর ১৮৬৬--ম:, 
২০ নভেম্বর ১৯৩৯)-এর অক্ষয়কশীত। এই গ্রচ্হের জন্যই তকে বাংলা 
সাহত্যের ইীতহাস রচনার পাঁথকৃৎ বলা হয় । গ্র্হটির প্রথম প্রকাশ ২ ডিসেম্বর 
১৮৯৬ ইঙ্গাব্দ। এছাড়াও দীনেশচন্দ্র ৩৯ খাঁন মৌলিক গ্রজ্হের রচাঁয়তা । 
সম্পাদনা করেছেন ময়মনাসংহ গীতিকা, কাঁবকঞ্কণ-চঞ্ডশী সহ ১২ খান গ্রচ্ছ। 
ইংরেজ গ্রচ্হের সংখ্যাও বারো । আনষ্ঠানিক শিক্ষার শংসাপন্র উচ্চন্তরের না 
হলেও (দ্রু- স্াহত্য-সাধক-চরতমালা, ৮ম খণ্ড, ৯০ সংখ্যক গ্রচ্ছঃ পু ৮) 
স্যার আশতোষের অন:গ্রহভাজন ছিলেন । ১৯৩৬ ইঙ্গাব্দে প্রকাশি 5 ২৩০ 
পভ্ঠাব্যাপব আশুতোষ স্মাীতিকথা' দীনেশচচ্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উজ্জল 
নদশ“ন । 

৯. প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবতঁ । পদ্জ কাঁবচন্দ্র হিসাবে খ্যাত । 
বাঁকুড়া জেলার বিষুপচরে স্তদশ শতাব্দীতে জন্ম । বিষ্ুপঃরের রাজা 
গোপাল সংহের সভাকাঁব ছিলেন। বাল্মপীক-রামায়ণ বাঁহর্ভৃত কাঁহনশর 
অবতারণা করে কাঁবচন্দ্র বঙ্গভাষায় একথা রামায়ণ প্রণয়ন করোঁছলেন, যা 
দঁক্ষণ রাঢ়ে শীবষপ,রী রামায়ণ" তথা “অধ্যাত্ব রামায়ণ" নামে খ্যাত । শিব ও 
রামের মধ্যে যুদ্ধ এই রামায়ণের বোৌঁশিন্ট্য । রামায়ণ ব্যাতিরেকেও কাঁবিচন্দ্ 
গোবিজ্দমঙ্গল' নামে ভাগবত অনুবাদ করোছিলেন । ডভ. আসতকুমার 
বচ্দ্যোপাধ্যায় ণশবায়ন'-ও কাঁবচজ্জের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন (দ্র. বাংলা- 
সাহত্যের ইতবনত্ত, ৩য় থন্ড, পৃ, ২১৮-২১৯)। 

১০. কৃীত্তবাসী রামায়ণের লগ্কাকান্ডের অন্যতম অংশ হিসেবে আজো 
প্রচীলত ॥। অনেকেই “অঙ্গদের রায়বার' অধ্যায়াটকে বঞ্ুপুরী রামায়ণের 
অংশ হসেবে আঁভমত দিয়েছেন । বাল্মীক-রামায়ণে আছে : লগকায় সেনা- 
সান্নবেশের পর রামচন্দ্র অঙ্গদকে রাবণ-সমীপে দতরূপে পাঠিয়েছেন । 
“দৃতোহহং কোসলেন্দ্রুস্য রামস্যাজ্টকমণঃ । / বাঁলপুঘ্লোহঙ্গদো নাম 
যাঁদ তে শোন্রমাগতঃ ৪ (৬1৪১/৭৭) | শকস্ত রাবণের সভায় আসন না 
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পেয়ে অঙ্গদের লেজের কুশন বানয়ে উপবেশন এবং রাবণের ম.কুট ছিনিয়ে 
আনার কাঁহনশ বাঙগমরীক রামায়ণে নেই । “বসেছে রাবণরাজ উচ্চ [সংহাসনে ॥/ 
তাহা দোঁখ অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥ / কুষ্ডলী করিয়া লেজ বাঁসল সভাতে । / 
পুরঙ্দর বার যেন দল এরাবতে 1” -. ***“রাবণেরে আছাড়িযা বালির 
নঙ্দন। / মকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন ॥ /'****"রাবণ বাঁলছে সবে আছ কোন 
কাজে । / বানরে মুকুট লয় সভাকার মাঝে ॥/ 77. মুকুট দোঁথয়া রাম 
সহাসা বদন । / তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলগগন ॥” 

১১. কালিকাপুরাঁণ : ব্গদেশ এবং কামর্‌পে অবাস্থিত স্মাতগাদ্ের 
কাছে এট একটি প্রামাণ্য গ্রচ্হ । শারদীয়া দুগ্গাপজা প্রধানত এই মতেই 
হয়। এই পুরাণের মধ্যে নাঁন্দকেশ্বর, বৃহদ্ধম+ শাদ্ব এবং সৌর পুরাণের 
সমাবেশ ঘটেছে । 

অধ্যাত্স ব্রামাম্মণ : প্রচালতভাবে দ্বিজ কাঁবচক্দ্র-বরাচিত রামায়ণই 
'অধ্যাত্ব রামায়ণ” 1হসেবে খ্যাত ( দু" ৯ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জণ । ) ধকন্তু চতুদশ । 
পণ্দশ শতাব্দীর রচনা বলে অন:ীমিত একটি “অধ্যাত্ম রামায়ণে'রও সম্ধান 
[মিলেছে । ব্রন্মান্ড পুরাণের অন্তর্গত বলে কথিত শিব-পার্বতীঁর কথোপকথন 
আকারে এই রামায়ণ রাঁচত। এাঁট সপ্তকান্ডাত্বক | গ্রন্হের 'রামহদয় ও 
'রামসাঁতা" অংশ দহট রামভন্তগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রাসদ্ধ । 

অদ্ভুত রামায়ণ: সাধারণভাবে ষোড়শ শতকের শেষভাগে পাবনা 
জেপায় ( অধুনা বাংলাদেশের ) জাত 'নত্যানন্দ আচার্যের রামায়ণই অক্ভুত 
রামায়ণ' হসেবে খ্যাতি লাভ করে। আঁবভন্ত বণ্চের পূর্ব ও উত্তর দিকে এই 
রামারণের প্রভূত জনাপ্রয়তা ছিল । হীন 'অঞ্ভুত আচাষ” ভাঁনতায় পদ রচনা 
করেছেন । ডঃ সুকুমার সেন একই ৬1শ৩ার আরেক রানারণ লেখকের সন্ধান 
দয়েছেন । তাঁর নাম রামশগ্কর দত্ত। “এর জীবৎকাল গিণ“য় করা যায় 
নাই ।*”* রামশঙ্কর “কৃত্তিবাস' এর ও নিত্যানঞ্দের রামায়ণ [িলাইয়া সংক্ষেপে 
রামকথা 'লীথয়াছিলেন ।' (দু. বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস, ৯ম খজ্ড 
অপরাধ" ৩য় সংস্করণ ১১৭৬১ পৃ ১৩৩ )। 

বাজ্মীক বরাত রামায়ণের অব্ণাচীন পারাশিষ্টকেও “অগ্ভুত রামায়ণ' 
বলা হয়। এর অনা নামও আছে--“অদ্ভুতোত্তর কাঞ্ড'। ভরদ্বাজ মুন 
সমীপে বাজ্মশীক-কর্তৃক কাঁথত অংশই আলোচা কান্ডের ীবষয় । ২৭ টি অধ্যায় 
এবং ১৩৫৯ টি শ্লোকে এই কান্ড সম্পৃণ“। রামায়ণের এই অংশে সগতাকে 
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রাবণ-পত্বী মন্দোদরীর কন্যারপে 'চীন্রত করা হয়েছে । এই কাম্ড কাশ্মীরের 
শান্ত সমাজে আদত । 

১২" পুরো নাম রঘুনষ্দন দাস গোস্বামী । হীন নিত্যানজ্দ মহাপ্রভুর 
দশম অধন্তন প্যরুষ। ১৭৮৬ ইঞ্গাব্দে বধণমান জেলার মাড় গ্রামে জজ্ম। 
বঙ্গভাষায় “রামরসায়ন তাঁর প্রাসদ্ধ কাবা । সংস্কৃততে “গোঁরাঙগচদ্পর 
রচাঁয়তা । শ্রীচৈতনোর নবদ্বীপ-লশলা ৩২াঁট িলাসে এই গ্রচ্হে লীপবজ্ধ 
হয়েছে৷ 

১৩. কাঁলদাসোন্তর যুগের খ্যাতিমান নাট্যকার । পিতা নীলবন্ঠ, মাতা 
জাতৃকর্ণ। পাঁরবাঁরক উপাঁধ উদম্বর । “রাজতরাঙ্গনশ'র শ্রত্টা কহরণ 
ভবভীতিকে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মনের সভাকধি বলেছেন । দশ অগ্ডে 
রচিত ভবভুাঁতির “মালতী মাধব' নাটকের পষ্পিকায় প্রাপ্ত তথ্যের 'ভীপ্ততে 
টকাকারগণ আঁভমত 'দয়েছেন যে; ভবভূঁতি উপাধ মান্রঃ আসল নাম মন্রন 
মশ্র; সরেক্বর* বিশ্বরূপ নামেও আভাহত হতেন । অথচ আমরা দেখতে 
পাই, ভবভাঁতি '্ীকণ্ঠ' উপাধি লাভ করোছিলেন। সাত অধ্ডে রাঁচত তাঁর 
উত্তররামগারত' শ্রে্ঠ কীত“র্‌পে পাঁরগাণত হয় ॥ “মহাবীরচারত'ও তাঁর 
অন্যতম নাট্যগ্রন্ছ । ভবভাীতি খুখস্টয় ৭ম শতকের শেষ ভাগে অথবা ৮ম 
শতকের প্রথম ভাগে জশীবত 'ছিলেন বলে মনে করা হয়। 

১৪. চৈতন্যদেবের জজ্ম হয়োছিল ১৪০৭ শকাষ্দের ( ১৪৮৬ ইঙ্গাব্দ) 
ফাজগুন মাসে পাঁ্ণমা-সঙ্ধ্যায় । (দ্র. বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস / সুকুমার 
সেন, ১ম খঞ্ড পূবশীর্ধ* ১৯৭৮ সংস্করণ, প্‌. ২৮৪) । জগদীশ ভট্াচার্ষের 
মতে এই তাঁরথ “১৪৮৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ার' । (দু. চৈতন্য প্রসঙ্গ, রথযাত্রা 
১০৯৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, প. ০১) । রমেশচচ্দ্র মজুমদার পৃবেণীস্ত সনের ৯৬ 
ফেব্রুয়াঁর আঁভমত দিয়েছেন । (দ্র- বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযগ, আশ্বিন 
১৩৮৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পহ* ৬৩ )। 

১৫. শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে ৫ থঙ্ডে কীন্তবাী রামায়ণ 
মুদ্রিত হয়। মূল্য ছিল ২৪ টাকা। প্রত্যেক থচ্ডের নামপন্রে প্রকাশকাল 
দ-রকম : ইংরেজ নামপন্রে ১৬০২ এবং বাংলায় ১৮০৩ । (ডঃ স:কুমার সেনের 
মতে, "ভ্রীরামপুর মশন প্রেসে ছাপা আরও অনেক গ্রচ্হে এইভাবে দুই রকম 
তারথ পাওয়া যায় । বাইবেলের নিউ টেষ্টামেষ্ট বা ধর্মপন্তকের অন্তভাগ'এর 
একটি সংঞ্করণের নামপন্রে তাঁরখ আছে বাঙ্গালা হরফে ১৬৩২ এবং ইংরেজী 
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হরফে ১৮৩৩ 1৮ দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খঞ্ড পবীর্ধঃ পূ. 
১২৫, টীকা--৩)। এই কীত্তবাসী রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় ১৮৩৩-৩৪ ইঙ্গাব্দে। দ?'খজ্ডের এই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন 
কাব্য ও অলংকার শাচ্মের প্রাসম্ধ পান্ডত জয়গোপাল তকণলগকার । 

১৬. বটতলায় প্রথমে এবং অনেকাঁদন ধরে কৃন্তিবাসী রামায়ণের কান্ডগলি 
আলাদা আলাদাভাবে ছাপা হত । যেমন--আঁদপর্ব ১৩১ ইঙ্গাব্দে রামকৃ্ণ 
মাল্লকের প্রেসে ছাপা হয়। মুল্য ছিল তিন টাকা । ১৮৬০ ইঙ্গাব্দের 
কাছাকাছ সময় থেকে সমগ্র রামায়ণ বটতলা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে । 
শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম সংস্করণের পাঠ প্রামাণ্য এবং ভালো পঠীথ থেকে 
নেওয়া সত্তেও পরবতাঁকালের বটতলা প্রকাশকেরা সে-সংস্করণ ব্যবহার করেন 
শন। (দু. বটতলার ছাপা ও ছবি / সকুমার সেন, ফেরয়ার ১৯৮৪ সংস্করণ, 
পৃ. ৩৬, ৫২; বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস, ১ম খম্ড পবার্ধ, পৃ. ১২৫ )। 

১৭. সর্বজনীন ীব্বাস যে, পদাঁট চন্ডীদাসের । কিস্তু “চণ্ডনদাস 
ভাঁনতায় যেসকল পদের সন্ধান পাওয়া গেছে" সেগতীল অকীন্রম নয় বলেই 
গবেষকদের আঁভমত । 

১৬. রামকথায় 'তরণণসেন* ও “বীরবাহ:* চারিন্ত কীত্তবাসের নিজস্ব 
সংযোজন । তরণীসেন বভীষণ-সরমার এবং বীরবাহ রাবণ-চন্রাঙ্গদার পত্র । 
লওকাকান্ডে রাবংণর সহায়ক 'হিসেবে এরা শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতাঁণ“ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । উভয় চরিন্ুই অবাহত যে, শ্রীরামচন্দ্ু 
মনুষ্যমান্র নন- বিষ্ণুর অংশ । তর হাতে মৃত্য মানেই বৈকুষ্ঠবাসের অন:মাতি 
লাভ। বীরবাহ্‌ যুদ্ধযান্রাকালে জনন চন্লাঙ্গদাকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন £ 
“সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন | / রথে চড়ে যাব আম বৈকুণ্ঠ ভূবন |” 
তরণশসেনের যুদ্ধযান্রায় সরমা পুত্রকে উৎসাহ 'দিয়ে বলেছেন : “তম গিয়া 
রামের চরণে কর স্তাাত |; শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলোকের পাতি ॥॥” উত্তরে 
তরণগসেন বলেছেন : “খবফ-অবতার রাম আম ভাল জান ।। / তথাপ কারব 
যুদ্ধ তেবোঁছ নির্ধযাস। / মারিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস 1” 

কা্তবাসের এই সাঁন্ট এত জীবন্ত হয়োছিল যে, প্রায় তন শতাধিক বর্ষ 
পরে দাশরাঁথ রায় সেই লূন্রে লিখলেন পাঁচালী-পালা “তরণঈসেন-বধ' । 
(দ্র, কাঁলকাতা 'বণ্বাঁবদ্যালয় প্রকাশিত দশরাঁথ রায়ের পাঁচালী / ডঃ হাঁরপদ 
চক্রবতগ* সম্পাঁদত, পৃ. ৪৩৬-৪৪৪ )। এবং 1কপ্চিদীধক পৌনে চারশো বছর 


কাস্তবাস ৫৩ 


পরে মাইকেল মধ:স্‌দন দত্ত ?িলিখলেন তাঁর জশধনের শ্রেষ্ঠ রচনা “মেঘনাদবধ 
কাবা' ( ১৩১ পচ্ঠার প্রথম থণ্ড, প্রকাশকাল : জানুয্লার ১৮৬১; এবং ১০৭ 
পৃঙ্ঠার "দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশকাল : ১৮৬১ ইঙ্গাব্দ )। সেই কাব্যের সৃগনা 
হল 'বাঁরবাহ2র মৃতাশোকের দশাপট দিয়ে । (তু. মেঘনাদবধ কাবা, প্রথম 
সর্গ+, ১-৪১০ পংন্ত )। 


১৯. কীত্তবাসের জন্ম সালশীনর্ণয় বাংলা সাহতোর চষ্ডশদাস-সমসার 
সঙ্গে তৃলনীয় । ডঃ সুকুমার সেন ষন্ত ও তথোর সাহায্যে কীত্তবাসের জচ্ম 
তা'রিখ-গ্রণনা করতে না পারলেও দঢ়তার সঙ্গে আঁভমত দিয়েছেন যে, 'কীন্তবাস 
পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদে বত'মান ছিলেন । অর্থাৎ, ১৪৭৬-১৫০০ ইচ্গাব্দ 
সময়ের মধ্যে কীত্তবাস জিত ছিলেন । (প্র. বাঙ্গালা সাহতোর ইতিহাস, 
১ম খঞ্ড পৃবীর্ধ, ১৯৭৮ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, পহ. ১১৩-১২২)। যাঁরা কৃলশাস্ত 
ভরসা করে কীত্তবাসের জন্মসাল-নির্ণয় করেছেন, তদের গবেষণা সম্বন্ধে ডঃ 
সেনের মন্তব্য ২ “সত্যের সঙ্গে মিথ্যা আনার্বিচারে মিশাইলে তাহা মিথ্যার 
অপেক্ষাও তচচ্ছে । ঘটকের পাজিকে ইাতহাসের কাজে লাগানো মানে মিথ্যার 
অপেক্ষা-তুচ্ছ যে অ-সাধা তাহার দ্বারা আর একটি সাধ্যকে 'সিম্ধ প্রতিপন্ন 
করা। ইহা ন্যায়ের বিচারে বেদের নাঁজর দেওয়ার মতোই বিচারমৃঢতা |” 
( দ্র. তদেব, প্‌. ১২১)। তবে পরবতাকালে তপেন্দ্রনারায়ণ দাশ তাঁর কাব 
কাত্তবাস ও গোড়েম্বর' নিবজ্ধে কীত্তবাসের জ্মসাল সম্বন্ধে একটি িভরযোগ্য 
সাধাত্যক-সমাধান 'দিতে প্রয়াসী হয়েছেন । ( দ্র. সাহত্য-পারষং-পান্রকা, ৯২ 
বষ" ৩য়-৪র্থ সংখ্য।, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, প্‌* ১০০-১০৯)। 

২০ “ভারতীয় সাহত্যের ভবিষ্যৎ উল্লেখপঞ্জশীর ১৫ সংখ্যক টণকা দ্ু্টব্য । 

২১. গোৌঁড়ের রাজা আঁদশূর । কর্ণসবণ তখন গোঁড়ের রাজধানী । 
প্রবাদ আছে” এই নহপাতি বোঁদক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ ( বত“মান 
নাম কনোজ, উত্তরপ্রদেশের ফার.খাবাদ জেলায় অর্বান্ছুত ) হতে পচজন সা'গ্রক 
ব্রাহ্ণণকে আ'নয়েছিলেন । কারণ গৌড়-বাংলায় সে-সময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
অভাব 'ছিল। আঁদশরের অনুরোধে কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ যে- 
পাঁচজন ভ্রাহ্মণকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন : ভট্রনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, 
হাচ্দড় এবং বেদগভভ/ | 


২২. কৃন্তবাসের পূর্বপ:র:ষ শ্রীহ্য: এবং গোঁড়রাজ বিজয় সেনের উদ্দেশে 


&৪ জাতীয় সাহিত্য 


রাঁচত “বজয়প্রশা্ত' ও “গোৌড়োবাঁঁশক:ল-প্রশীন্ত, রচাঁয়তা শ্রীহষ' এক ব্যান্ত 
িনা--সে-সম্বজ্ধে কিছ; জানা যায় না। 

২৩, ডঃ সক্‌মার সেনের মতে, “বেদানুজ' নামাটির কোন অথ" হয় না 
এবং এই নামের পাঠান্তর নেই । (দ্র বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস, ১ম খ্জ্ড 
প্‌বশীর্ধঃ ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, পু. ১১৯)। 

২৪. কৃত্তিবাসের তথাকথিত আত্মীববরণীতে আছে : “পৃবেতে আছিল 
বেদানুজ মহারাজা ।” স্যার আশুতোষ ভতধষু বেদানজকে পংববিঙ্গের 
স্বর্ণ গ্রামের রাজা” কীভাবে বললেন, তার উৎস-ীনর্দেশ করেন নি। তাছাড়া, 
কাত্তবাসের নামে যে-আত্মীববরণপ চালু আছেঃ তা যে প্রাচীনও নয় এবং 
অকীন্রমও নয়, সে-সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন যুক্তপ্‌ণ“ ব্যাখ্যা করেছেন 
পৃবৌন্ত গ্রন্হে। (পৃ. ১১৪-১২৪)। এদিকে? পৃবরবিঙ্গের প্রাচীন রাজধান? 
হিসেবে 'সংবর্ণগ্রাম' নামে একট স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় । (দ্র. পৌরািকা / 
অমল্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় খন্ড+ ১৯৮৮ সংস্করণ, পু, ৭৪৯ )। 


২৫. পংন্তদ্ধয় কাত্তবাসের নামে প্রচালত আত্মাববরণী হতে গৃহীত । 
এর পাঠান্তরও আছে । যথা-'ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসাঁত। / ধন 
ধান্য পুত্র পৌন্ত বাড়য় সন্তাত।। (দ্র. আশৃতোব ভট্টাচার্য সম্পাঁদত 
'কান্তিবাসী রামায়ণ -এর ভূমিকা, প:. কুঁড়ি )। 

২৬. কৃন্তবাস িপতামহ মরার ওঝাকে ব্যাসদেব- মাকণচ্ডেয় প্রমখের 
মতো স্বনামধন্য পন্ডিত আখ্যা দিয়েছেন (মহাপুরুষ মরার জগতে বাখানি ॥ / 
ধর্মচর্যার রত মহান্ত যে মানী ॥ / মদরাহত ওঝা সঞ্দর মুরতি | / মাকর্ড 
ব্যাস সম শাস্ত্ে অবগাঁতি | ) অথচ অদ্যাবাঁধ তাঁর পা০্ডত্য কীতি" আঁবষ্কত 
হল না--এই তত্ব যন্তর ঠনরখে বিচার করা চলে না। 


২৭. কৃন্তবাসের তথাকাঁথত আত্মীববরণশীতে আছে : 
“রাজপন্ডিত হব মনে আশা করে । 
পণ্শ্লোক ভেটিলাম রাজা গোড়েন্বরে || 
দ্বার হস্তে শ্লোক 'দিয়া রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা কাঁর দ্বারেতে রাহলাম || 
সপ্তঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাঠি । 
শীঘ ধাই আইল দত হাতে সুবর্ণ লাঠি ।। 


কাত্তিবাস ৫ 


কার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কান্তবাস। 
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥ 

নয় দেউড়ণ পার হৈয়া গেলাম দরবারে । 

[সংহসম বাপ রাজা সংহাসন পরে |। 

৬ সং সং মং 
রাজার ঠা দান্ডাইলাম চার হাত আন্তর । 

সাতশ্লোক পাঁড়িলাম শুনে গোড়েবর ॥৮ 

(দ্র. মাধকরণ / কাবশেখর কালিদাস রায় সম্পাদিত, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, 
ভূঁমকা-_-প্‌. ৫ এবং মূলগ্রচ্ছের পৃ. ২)। 

৮. তদেব' পৃ ৩ । 

২৯. বগ্চগের কুলীন মুখোপাধ্যায় বংশ শান্তপুর ফলয়া গ্রাম হতে 
উদ্ভূত । এ-কারণে এই বংশীয়রা 'ফ.ীলয়া মুখটি” নামে পারাচিত । এই মত 
পোষণ করেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিন্র । (দ্র. জাতীয় সাহত্য, ১৯৪৯ সংস্করণ, 
পু. ৮৯) । 'কিচ্তু অন্য একাঁটি সুত্রে প্রকাশ যে, আচার, বিদ্যা, নয়, প্রীতজ্ঠা, 
তী্থ“দর্শন, [নম্ঠা, আব্াত্ত, তপঃ ও দান--এই ন”ট গুণে বিভীষত ব্রাহ্মণের 
মূল “উপাধ্যায়” উপাধধর প্রথমে 'মখ' নামের 'যাঁন যে-গ্রামে বাস করতেন? সেই 
গ্রামের নাম যুক্ত হয়ে তান “মুখোপাধ্যায় উপাধিতে পাঁরচিত হন। বাঁকুডা 
জেলার আঁম্বকা পরগনায় মক গ্রাম-নাম হতে মুখোপাধ্যায়ের উৎপাত্ত। 
আবার, মন সংহতা মতে, যিনি জীবিকার জন্য বেদের একাংশ মান্র কিংবা 
বেদাগ্গ অধ্যয়ন করান, তাঁকে 'উপাধ্যায়' বছ হয় ॥ এবং সংস্কৃত 'উপাধ্যায়' 
[বহারে ও বঙ্গদেশে “ওঝা” হয়ে দাঁড়ায় । নিখাঁট'র সঙ্গে ওঝা যস্ত হয়ে 
মৃখুওঝা এবং ক্রমে দেশজ উচ্চারণের ফলে তা 'মুখুজ্যে' বা মুখোপাধ্যায়? 
হয়ে দাঁড়ায় । (দ্র. পদবশর উৎপাত্ত ও ক্রমীবকাশের ইতিহাস / খগেন্দ্ূনাথ 
ভোমক, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, ও-বিভাগ, পু ৪২ ও ৫৫) ! 

৩০. কৃন্তবাসের আতাববরণী হতে গৃহীত । 

৩১. রামচক্দ্র : রামায়ণের প্রধান পুরুষ ॥। পিতা দশরথের পুষ্ট 
যক্্র-সমাপ্তর দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুরা নবমী তাঁথ ও পুনর্বস্‌ নক্ষত্রের যোগে 
সৌর বৈশাখ মাসে কৌশলার কোলে রামের আঁবভশাব ৷ 'হ্দ-রা রামচন্দ্রুকে 
বিষুর দশাবতারের অন্যতমর্‌পে পুজো করেন ॥ উত্তররামচরিত-এ ভবভূতি 
রাম-চরিনর সম্পকে বলেছেন : “বজ্রাদীপ কঠোরাণি মৃদ্ীন কুসুমাদাঁপ। 


&৬ জাতীয় সাহত্য 


লোকোত্তরাণাং চেতাধীস কো নু 'বজ্ঞাতুমহশীত 0৮, (২/৭)। মহার্ধ বাজ্মীক 
অবশ্য রাম চাঁরন্র বণ“নার মধ্যে এটাই দেখাতে চেয়েছেন, মানুষের আদশ'" 
কতছুকু উ*চুতে উঠতে পারে । 

যুধিষ্টির : মহাভারতে “পাল্ডু' চারতরের প্রথম পুর । পান্ডুর 'নর্দেশে 
মাতা কুন্তী ধর্মের রসে গভ'ধারণ করেন । সেইভাবেই শতশঙ্গ পাহাড়ে 
জ্যৈষ্ঠ পঞ্চমী 1তাথিতে আঁভাঁজৎ নক্ষত্ধে কুন্তীর কোলে যরধাঁন্ঠরের জন্ম | 
জঙ্মের সময়েই দৈববাণী হয়োছল যে, শিশু ধার্মক ও পাঁথবী-পাঁত হবে। 
ভাঁবতব্যতায় দ্বৌপদীর গভে যুরধাম্ঠরের যে-ছেলে জন্মায়, তাঁর নাম 
প্রীতাঁবজ্ধ্য । যাধান্ঠরের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজা 'শাবর কন্যা দৌবকা । এদের 
সন্তান যৌধেয় । 

কর্ণ: সূর্যের রসে কুন্তীর কানীন পত্র । পালক ?ীপতা ও মাতা 
যথারুমে চম্পাপ-রণর রাজা সত আঁধরথ ও রাধা । বস অর্থাৎ সুবর্ণ নামত 
কবচ-কুষ্ডল ধারণ করে জন্ম বলে অপর নাম বস্‌ষেণ | স্ত্রী পদ্মাবতাঁ, পত্র 
কৃষসেন, চিন্রসেন, বৃষকেতু, সত্যসেন ও স:ষেণ | দূর্যোধনের অন্যতম প্রধান 
পরামর্শদাতা ; জতুগহের মন্ত্রণাদাতাদেরও অন্যতম । শত প্রলোভনেও 
দুধেোধনের প্রাত অকৃতজ্ঞ হননি । 

ভীম্ম : কুরুবংশে শান্তনূর ওরসে গঞ্গার অন্টম পত্র । গণ্গা নাম 
রাখেন দেবররত । বাঁশচ্ঠের কাছে শাস্ত্র এবং পরশরামের কাছে অস্্শিক্ষা 
পান । পিতা শান্তনুর দ্বারা যৌবরাজ্যে আঁভিন্ত হয়েও মাতা সত্যবতশীকে 
ঘরে আনতে দাসরাজের দাবি অনুসারে 1সংহাসনলাভের স্পৃহা হতে চিরকালের 
মতো সরে আসেন এবং চিরকৌমার্য ত্রত নেন । কুরুক্ষেত্্ের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে 
প্রথম সেনাপাঁতি। আটান্ন দন শরশয্যায় কাটিয়ে মাথ মাসে শুরা অষ্টম 
1তাঁথতে ইচ্ছামৃত্যু নেন । কৃষ্ণতদ্বপায়ন ব্যানের এক অপহব সাষ্ট এই ভীম 
চারন্র । 

দরধীচি : বাঁশ্ঠপূত্র অথব্ণা মুখনর রসে কর্দম কন্যা শান্তর গভে 
জঙ্ম । মহাভারতে ইনিন ভূগুর পুত্র । ভাগবতে এর নাম দধ্যঙ- | মায়ের নাম 
চাণ্ত। কঠোর তপস্বী। এর আঁঙ্ছ দিয়ে 'দবরাজ ইচ্দু বন্্র, চক্ত, গদা ও দজ্ড 
তৈরি করেন এবং অসর-বনাশে তা প্রয়োগ করেন। 

শিবি: সংহযাদের মধ্যম পূন্ব। মহাভারতে ইনি দৈত্যরাজ [হরণা- 
কাঁশপ-র ছেলে । অপর মতে, ইনি প্রহয়াদের ভাই অনুহনাদের পুন । উশীনর 


কাত্তবাস ৫৭ 


বংশে শিবি নামে এক রাজা 'ছিলেন। তান দ্রৌপদশর স্বয়ংবরে উপাস্থিত 
ছিলেন ৷ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাঞ্ডবপক্ষ 'নয়োছিলেন এবং দ্োণের হাতে এর 
মৃত্যু হয় । একাধক কাীহনশতে 1শাঁব দানশীল রাজা [হিসেবে চিন্তত । 

রীতা: 'মাথলার প্রীসম্ধ জনকবংশীয় রাজা ধম্ধযজের পাণিলতা কন্যা । 
সীতা শব্দের অর্থ লাঙলের রেখা । জনক-কন্যা বলে “জানক' এবং বিদেহ- 
দেশের রাজকন্যা বলে 'বৈদেহণ” । মহাদেবের দক্ষষজ্ঞনাশক “সনাভ+ ধনখাধন 
( হরধন? )-তে জ্যা-আরোপণের ফলে বশ্বামতীশষ্য নয়োদশবধাঁয় রামচন্দ্রের 
হাতে ষজ্ঠবষণ“য়া সীতাকে সম্প্রদান করেন ধমণ্ধহজ | পাত্ত্রতা নারীর আদর্শ | 
একে অপহরণের কারণেই প্রায় সবংশে দশানন বধ হয় ॥ লঞ্কার বন্দীদশা হতে 
মৃন্তর পর আগ্র-পরীক্ষাকালে লতার খজ; উন্ত: “যথা মে হৃদয়ং 'নত্যং 
নাপসপণত রাঘবাং । / তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ 
(রামায়ণম- ৬/১১৬/২৫)। “আমার হৃদয় যাঁদ কখনো রাঘব হতে 'িচাঁলত 
না হয়ে থাকে, তবে লোকাসাক্ষী আগ্রদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করুন 1, 


সাবিত্রী: বেদমাতা গায়তশ মচ্তরের দেবী । যা হতে সমূহ লোকের 
সুম্ট, তিনি সাবতা ; এই সাঁবতা যাঁর দেবতা, তিনি সাবিত্রী । মহাভারতে 
ইনি মদ্রদেশের রাজা অগ্বপাঁতর কন্যা । মাতা মালতাঁ। শাল্ব দেশের 
গিতাঁড়ত রাজা দ-যমৎসেনের পত্র সত্যবানের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীর 
নত্প্রাণ দেহ নিয়ে মৃত্-দেবতা যমরাজের সঙ্গে সাবন্রীর টানাপোড়েন 
1কংবদন্তীতে পাঁরণত । 

দময়ন্তী : বিদভ“রাজ ভীমের কন্যা । নিষধরাজ নলের স্কুগ । নল- 
দময়ন্তীর কাহনী সর্বজনাধাঁদত । 

অরুন্ধতী : বাঁশত্ঠের স্তী। অপর নাম উজ । প্রজাপাঁত কর্দমের 
ওরসে দেবাহাঁতর গর্ভে জন্ম । অত্যন্ত ঠবদুষী ও তপাস্বনী । পাঁতভান্তর 
আদর্শ । কুশশাঞ্ডকার সময় মচ্ত্রপাঠকালে নববধ্‌কে অরঞ্ধতা নক্ষত্র দেখাবার 
[নিয়ম আছে । দক্ষঘজ্জছে অনেকের সঙ্গে বাঁশম্ঠও মারা যান । ফলে অরজ্ধতা 
সহমৃতা হন । অনস্তর দু'জনে দ:ট নক্ষত্রে পাঁরণত হন । 

লোপামুদ্রা : মহামুনি অগন্ত্যের স্ত্রী ॥ বিবাহের পর স্বামীর নিরেশে 
রত্বাভরণ ত্যাগ করে বজ্কল সম্বল করে গঞ্গাতীরে স্বামীর সঞ্গে তপস্যা করতে 
থাকেন । 
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শুশীনরী : উশগনর দেশের এক শুদ্রুক কন্যা । মহার্ঘ গৌতমের ওরসে 
এ*র গর্ভে কক্ষীীবান প্রমূখ সন্তান হয় । 

৩২. সার আশ:তোষ সগ্গীতের যথার্থ সমঝদার ছিলেন বলে মনে হয় 
না। অন্যথায় 'তাঁন বক্ষ্যমান পরধান্তটি কথনোই লিখতেন না। বস্তুত, 
দশপক এবং বেহাগ রাগ একই সময়ে গেয় : রানির তৃতীয় প্রহর (রাত ১টা হতে 
ভোর গুটে)। অপর দিকে, পহরবী চর্চার সময় দিনের চতুর্থ প্রহর 
( অপরাহ্‌ ৪ টে হতে রাত ৭ টা)। পহরবীকে সাঁষ্ধপ্রকাশ রাগও বলা হয়। 
প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, রাগের সময়-পারকজ্পনা আত প্রাচীন ব্যাপার 
নয় । ভ্রয়োদশ শতাব্দীর পরেই রাগের সময় নিধধারণ শুরু হয়োছিল। ১৫শ- 
১৬শ শতকে রাঁচিত “সঙ্গীত মকরঞ্দ' গ্রচ্ছে রাগের সময় নিদেশের উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায় । 

৩৩. হেমচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনীবন-মরী'চিকা' কাতার ছন্র মনে কাঁরয়ে 
দের ; যথা---“ছল্ তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দরে যায়” ইত্যাদি । কাঁবতাটির 
প্রথম প্রকাশ ভুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেট'-এর ৩০ বৈশাখ 
১২৭৭ বগ্গাব্দ সংখ্যায় । পরে “কবিতাবলাী” পযুন্তকে সংকাঁলত হয় । 

৩৪. রামায়ণে বাল্মীকর ডীন্ত । পুরো শ্লোকটি এইরপ : 

“মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতঁঃ সমাঃ। 
যং ক্রৌন্ামথুনাদেকমবধীঃ কামমোহতম- 0৮ (১২২৫ )1- 

“নিষাদ? তীম চিরকাল পাঁতিত থাকবে । যেহেতু তুমি কৌণ্াঁমথুনের 
একাঁটকে কামমোঁহত অবশ্থায় বধ কাঁরয়াছ ।৮ (অধ্যাপক সুখময় ভট্রাচার্ব 
শাস্তী স্ততশর্থের অনুবাদ । দ্র. রামায়ণের চারতাবলখ, ১ বৈশাখ ১৩৯৩ 
বঙ্গাব্দ সংস্করণ, ণনবেদন' অংশ, পঙ ১০) । 

৩৫. অধ্যাপক খগেন্দ্নাথ নর জানিয়েছেন, আঁভভাষণে ীল্লাখত 
'বঙ্ধূবর সতাশচক্দ্র-এর পুরো নাম সতীশচক্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই সি এস। 
ইন নদীয়ার তদানশন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং ফুঁলয়ায় কাত্তবাস-স্ম:তি- 
মান্দরের 'ভীন্তিপ্রন্তর হ্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহোৎসবের ছিলেন প্রধান 
উদ-যোল্তা । (দ্র জাতীয় সাহত্য | ৫ম সংস্করণ ১৯৪৯ ইঞ্গাব্দ / পৃঃ ৯০)। 
সতাঁশচন্দ্রের জীবন সম্বচ্ধে চেত্টা সত্তেও এর বোঁশ জানা সম্ভব হয়ান। 

৩৬. ( মাইকেল) মধুসূদন দত্তর “তুদ্দশপদ? কাবতাবলী" গ্রন্হের 
সপ্তম কাবতা 'কাত্তবাস' হতে গহশত। উত্ত গ্রচ্হের প্রথম প্রকাশ ১২৭৩ 
বঙ্গাব্দ ( ১৮৬৬ ইঙ্গাব্দ )। 


মহাকবি মাইকেল মধুহদন দত্ত 


“সাঁহত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধপ 
বঙ্গের উজ্জবল রাবি 

তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার 
শ্রীমধ-সূদন কাব 1১ 


বন্ধুবর যোগ ন্দ্ুনাথ কাবভূষণ২ ও সমবেত সভাবন্দ, যে মহাকাঁবর গ্মতি- 
বাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছ, তিন, শুধহ বঙ্গের নহেন, সমগ্র ভারত- 
বর্ষের বরণীয় ও প্রোমক কাঁবশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন । তাঁহার ন্যায় মহা- 
কাবর আঁবর্ভাবে বঙ্গদেশ 'চিরাঁদনের মত পৃজনীয় হইয়া রাঁহয়াছে। আর 
তাঁহার কবিতারীপণণ মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্রুদবাকর সশোভিত হইয়া 
থাকিবে । কীন্তবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচম্দ্ুশ প্রভাতি মহাকবিগণের 
বহুযক্পকাজ্পত কাঁবতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধূমতা ভাব-মঙ্দাঁকনণী 
প্রবাহত হইয়া বঙ্গদেশকে যেন চিরাদনের মত সরস কাঁরয়া রাখিয়াছে । বাঙ্গালার 
মাটি, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্য, বাঙ্গালার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের, 
সুনীল বনাবলণীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা যে, অতিবড় 
নীরস পাষাণেও এখানে নির্ঝর দেখতে পাওয়া যায় । ইচ্ছায় হউক, আনচ্ছায় 
হউক, আমরা সত্যই 

“পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উ্ি পাখীর ভাকে জেগে 1৮8 

তাঁর্থচ্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণনয় ভাবের 
উদয় হয়, অরৃণোদয়ে নলাম্ব-রাশির বেলাভূমিতে উপাঁবত্টের মনে যেমন একটা 
আঁনব্ব“চনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লনপ্রান্তরে সমাসীন ব্যান্তর 
পশ্চাদ-বর্তঁ দোয়েল-শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময় জড়তার 
আঁবভ্ব হয়, এই বাঙ্গালার পল্লীকুঞ্জে যাঁহারা গান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে 
স্বতঃই এর্‌প ভাবাবেশ জাঁন্ময়া থাকে ৷ যাঁহারা আবার ভাগ্যবান, বিধাতার 
অনগ্রহ যাঁহাদের মন্তকে বার্ধতি, তাঁহারা এঁ ভাবাবেশে আত্মোৎসগ্গ করিয়া ধন্য 
হন, মরজীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লীপদবাহিনী তিনী 
কুলকুল গাীতকায় পাঁথকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বাঁহয়া 
যায় তটবন্ত' বটব:ক্ষের মূলে সমাসীীন পাঁথকের হাদয় সাম্ধ্য সমীরণে যেন 


৬০ জাতায় সাহত্য 


কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন সেই 
আত্মীবস্মৃত ব্যান্তর অন্জ্রাতসারে হৃদয়ে সুপ্ত বীণা আপাঁনই অন-রাঁণত হইয়া 
উঠে। যাঁদ তাহার 'চত্তে প্রেম থাকে, যাঁদ তাহার জন্মান্তরের পণ্য থাকে, 
তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে,_তাহার সম্মহখবার্তনশ কজ্পনাময়ণ 
প্রতিমার 'চিরপ্রসম্ন মুখের দিকে চাহয়া মদ্রুত নেনে বলে, 


“মধন্র মূরাঁত তব ভাঁরয়ে রয়েছে ভব, 
সমৃখে ও মুখশশী জাগে আনবার | 
ক জান কি ঘমঘোরে, 1ক চোখে দেখোছ তোরে, 


এ জনমে ভুলতে রে পারব না আর 1১৫ 
তখন গে যূন্তকরে তাহার আদারণণ প্রাতমাকে শ্ুব কাঁরতে আরম্ভ করে, কখনও 
ধ্যান করে, কখনও আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সাঁ্মতবদনা জ্যোতির্ময়ীকে 
ধারতে যায়; সত্যই সেই করুণাময়শীর সকর:ণ নয়নের দশীপ্ততে 'িজেকে 
ডুবাইয়া দিয়া তখন এ ব্যান্ত কত ক বালতে থাকে, _ কখনও শোকাশ্রুতে ধরণী 
ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতৈ কখন-বা মরুভূমিকে অমরধামে পাঁরণত 
করে। তখন তাহার 


“সে শোক-সঙ্গীত-কথা 
শুনে কাঁদে তরূলতা, 
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায় | 
1নরাঁথ নাঁচ্দনশচ্ছাবি 
গদগদ- আদি কাব, 
অন্তরে করুণা-সিন্ধ: উথথালয়া ধায় 1৬ 


যথার্থই তখন সেই ব্বন'গ্দিনী প্রাতমার প্রাতিনিঃ*্বাসে জগৎ রোমাণ্িত হইয়া 
উঠে । এ সাধক-কাঁব তখন ব:ঝিতে পারেন না, বা জানতেও পান নাষে, 
তিনি ক কাঁরতেছেন, ক গ্রাহতেছেন । তাঁহার অপ্রবৃদ্ধ কণ্ঠের “মা 
1নষাদ+? গতিকা যে জগতে এক নূতন ছন্দের সাঁন্ট কাঁরবে, নৃতন রাগের 
প্রবাহ বহাইবে, ইহার 'বন্দবিসর্গও [তান তখন ঘ.ণাক্ষরে জাখীনতে পান না। 
কাঁব তখন পাশ্ব-বার্তনী িলাস-বিহবলা কমলার দিকে ভ্রুক্ষেপ না কাঁরয়া, 
পুরোবার্তনশী কর.ণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে আনিমেষে চাঁহয়া অতৃপ্ত হদয়ে 
বলেন, 


মহাকাব মাইকেল মধুস্‌দন দত্ত ৬১ 


“এস মা করুণা-রাণপ, 
ও [বধ--বদনখান 
হেরি, হের, আখ ভার হোঁর গো আবার ! 
শুনে সে উদার কথা-_ 
জ.ড়াক মনের ব্যথা, 
এস আদাঁরণণ বাণ সমখে আমার ! 
যাও লক্ষী অলকায়, 
যাও লক্ষী অমরায়, 
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর 1৮ 
কাঁবর তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে কালে এক নব মঙ্দাঁকন? প্রবাহিত 
কাঁরবে, তাহা কাব বুঝতে পারেন না। 
এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় আঁমত্রাক্ষরের কাব মধহসৃদন একাদন 
সঙ্গত ধাঁরয়াছিলেন । আঁদকাব বাল্মশীক যখন আপনার গানে আপ্পানই 
বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ “ক গাহলাম” বাঁলয়া সংশায়ত,১০ তখন চতুম্মখ১১ স্বয়ং 
আবির্ভূত হইয়া রত্রাকরকে১২ আশ্বস্ত কাঁরয়া দিলেন ; বাঁললেন, “ঝাঁষবর, 
তুমিই জগতের আঁদকাঁব হইলে, অসণ্ডোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, 
বশ্ব-র্দ্ধাণ্ড বিমোহত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সখ উপলাব্ধ 
করবে ।” হায়! এ বাঙ্গালার রত্বাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার 
[বিপরীত ফিয়াছিল। অথবা, শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকীবদের 
ভাগ্যেই লাঞ্চনা সমান ! দুজন সমালোচক্কের মদ্মণঘাতিনী কশায় মহাকবি 
কট-সের১৩ হৃদয় ক্ষতাবক্ষত হইয়াছিল! হায়! অকালে ক্ষয়রোগে তাহাকে 
গ্রাস কারয়াছিল! 
বঙ্গের কবিতাসংন্দরীর রাতুল চরণ শঞ্খাঁলত দেখিয়া মধ্‌স্‌দনের প্রাণে 
বাঁজয়াছিল, উপাস্য দেবতার দংদ্দশায় ভন্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই 
কাঁদিতে কাঁদতে মধুসূদন বাঁলয়াছিলেন, 
“বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাব তারে মনে, 
লো ভাষা, পশীড়তে তোমা গাঁড়ল যে আগে 
মতাক্ষর রূপ বোঁড়। কত ব্যথা লাগে, 
পর যবে এ 'নিগড় কোমল চরণে 
গ্মারলে হৃদয় মোর জ্বাল উঠে রাগে । 


৪ জাতীয় সাহিত্য 


চণন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে 1১৪ 


প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মান:ষ যখন পাগল- 
পারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শ:্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দাম 
ভাবে বিচরণ কাঁরতে চায়ঃ--ভাহার সমক্ষে তখন 'বিম্ধের তাবৎ পদাথই হক 
রগাতনীতর শঙ্খলা ভাঙ্গয়া-চীরয়া, পুরাতন সমপ্ত চ্ণবিচ্ণ কাঁরয়া এক 
আত মনোরম নবীনতায় সাজয়া আসিয়া দাঁড়ায় । 


“যাদশী ভাবনা যস্য সাধ ভ'বাঁত তাদশাী,” ১৫ 


এই কাঁব-বাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা জন্মে । মহাকাঁব মধুসদন বাণাপাঁণর 
প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন- আপনার ইহকাল” পরকাল, সুখদঃ$খ, সম্পদবপদ, 
পতত্রকলন্র সমস্ত ভুলিয়া কাবতার সেবা কাঁরয়াছলেন, যথার্থই “ণক্ষপ্ত গ্রহের” 
ন্যায় দিগাবাদিক- জ্ঞানশূন্য হইয়া কাঁবতাস:চ্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুিয়া- 
1ছিলেন-__একাগ্র হৃদয়ে ধ্যানে বাঁসয়াছিলেন,_-তহার সাধনায় 'সাঁদ্ধ হইয়াছে । 
তাঁহার “অনন্য-পরতন্তা” ভারতকে মানস-সংহাসনে প্রীতা্ঠিত কারয়া, [তিনি 
বাঁলয়া?ছলেন। 

“দুদ্মীতি সে জন, যার মন নাহ মজে 

কাঁবতা-অমৃত-রসে ! হায়! সেদম্মত, 

পু্পাঞ্জাঁল দয়া সদা যে জন না ভজে 

ও চরণপদ্ম, পদ্ম-বা1সাঁন ভারাঁত ! 

কর পাঁরমল্ময় এ ধৃহয়া সারোজে_ 

তুঁষ যেন বিজ্ঞেঃ মাগো, এ মোর মিনাত ।১+১৩ 
তাহার পমন1ত' সফল হইয়াছে । শুধু শহয়া” নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার 
দেহ-মন সমপ্তই “পাঁরমলময়” হইয়াঁছিল* তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং 
বঙ্গভীম চিরাদনের মত পাঁরমলময়ী হইয়া রাঁহয়াছে । 

বঙ্গভাষার রাঙ্গা চরণে “ামত্রাক্ষর রূপ বোঁড়” দেখিয়া মধৃসদনের হাদয়ে 

যে ক বাথা লাগয়াছিল,১% তাহা উপারধূত কয় পঙশন্ত হইতেই বেশ বুঝা 
যায়। আম যাহার সেবা কাঁরয়া জীবন ধন্য করব, যাঁহাকে মা বাঁলয়া প্রাণ 
শীতল কাঁরব, কানন-প্রান্তর প্রাতধহাঁনত কাঁরয়া যাঁহাকে ডাঁকব--আমার সেই 
ডাকে সমগ্র গোৌড়ভূমি চমাকয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বাঁলয়া ডাঁকবে-__ 


মহাকাব মাইকেল মধ-সৃদন দত্ত ৬৩ 


আমার এমন যে মা* এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শঞ্খল । 
পুত্র আমি” আমার সমগ্র সামর্থ্য বায় কারয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন কারব। মা 
আমার উন্ম-স্ত চরণে, বনকুরঙ্গর মত গ্বৈর চরণে ইতগ্ততঃ 'বিচারণ কাঁরবেন, 
আর পত্র আম “মা মা" বাঁলয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব | যাঁদ মায়ের 
চরণ 'নিগড়মূস্ত কারতে না পারলাম, তবে কিসের পত্র আম? কুপন্ত 
আম । তাই বাণীর বরপুঘ মধুসূদন সজল-নয়নে বাঁললেন, 

“পুল নাক ভাব-ধনঃ কহ লো৷ ললনে, 

মনের ভাণ্ডারে তার যে মিথ্যা মোহাগে, 

ভুলাতে তোমারে দিল এ তূচ্ছ ভূষণে | 

1ক কাজ রগ্জানে রাঙ্গ কমলের দলে ? 

নজর-পে শাঁশকলা উজজবল আকাশে 1৮১৮ 
লৌ|কক ভাষায় অন-ঞ্টুপ ছন্দের ১৯ প্রবর্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় আমন্রাক্ষর 
ছক্ছের প্রবর্তন কারয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কাঁবতার পথ আঁত সুগম কাঁরয়া 
গয়াছেন । যতাঁদন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাঁকবে, ততাঁদন তাঁহার 
আমন্াক্ষরের মধুর বাণাধ্বান শ্রুত হইবে । অনেকের কবিতা পাঠকালেই 
হৃদয়ের ওজীস্বতা যেন কপরযরের মত ক্রমে উ1পয়া যায় ক্রমে শরীর বিমাইতে 
থাকে, দেহে আঁহফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর মধুসদনের ওজাঁস্বনী কবিতা 
পাঠ কাঁরয়া-_ 

“উৎসাহে বাঁসল রোগণী শয্যার উপরে 1৮১৯ 
মধুসূদন চাঁহতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে--ভাহার চিরপ্রিয় গোড়জনকে_ 

এমন সুধা পান করাইবেন,২১ যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে । একেই 
ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে 'নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর 
আবার ঘুমের ওষধ প্রয়োগ কেন? এখম জাগ্রত কাঁরতে হইবে । তাই মধুর 
সমস্ত কাঁবতাতেই একটা প্রাণের আ্তত্ব দেখিতে পাই । দেখতে পাই--তাহার 
কবিতার সমন্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে ীবদেশীয় মসলা নাই। 
[তনি পাশ্চান্ত শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত জগতের ভালমঞ্দ সমজ্তই দৌখিয়া- 
ছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, 'কিন্তু তাঁহার 'পিত+পতামহের প্রাচ্যের প্রাঁতমার 
চ্ছানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রাতমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জন দেন নাই । পশ্চিম 
গ্গনের সূচার: সাঞ্ধ্য রাগের আভায় তিনি তদণয় কাঁবতারাণধর ললাট মার্জনা 
কাঁরয়া দিয়াছেন মান, কচ্তু তাঁহার প্রাণপ্রাতিষ্ঠা কারয়াছেন প্রাচীর অরুণ- 
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রাগে । তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব । উপবক্ষই কালে শ.কাইয়া 
যায়--মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কার-কার্য- 
খাঁচত সূঙ্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন । জ্ঞান, বিজ্ঞান, 'শিজপ- 
কলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্তব্য ; ?চ্তু জাতীয় কাবতাও যাঁদ বিজাতায় 
ছচে ঢালাই কাঁরতে হয়* তবে আর রাহল কি? এরপ দুহকারের ফল 
জাতায়তার কমিক ধহংস। 

মহাকাঁব মধুসূদন সে পথে যান নাই । তান ইউরোপের আঁমন্রাক্ষরে 
এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন । তিন গৌঁড়কে প্রাণময় কাঁরতে চাঁহয়া- 
ছিলেন, বঙ্গের কাঁবতাকে মদালসার২২ পাঁরবন্তে বারাঙ্গনার ভূষায় ভূষিত কাঁরতে 
মনস্ছ কাঁরয়াছলেন,_-কৃতকার্যযও হইয়াছেন । নাটকপ্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার 
সাফল্য তকের 'িবষয় হইলেও আঁমনচ্ছম্দের সম্পরকে তান যে নব যুগের 
প্রবন্তন কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা সব্ববাদসম্মত । মধুসদনের পর্বে 
বঙ্গভাষায় আনিন্চ্ছচ্দ অন্যভাবে কদাচিৎ পাঁরদ্ট হইত বটে, কল্তু তাহার 
কোনরুপ আকর্ষণন শান্ত ছিল না। মধুসূদনের যে কম্বুনাদে বঙ্গসা!হত্য গগন 
মুখাঁরত, তাহার এক ভগ্মাংশও এ সব প্রাণহণীন কাঁবতায় খখাঁজয়া পাওয়া যাইত 
না। শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কাঁবতার “1হরণ্ময় জ্যোতিতে”ও ২৩ 
বাঙ্গালা ভাষা চিরাঁদনের মত জ্যোতিঙ্মতা হইয়া রাহয়াছে। তাহার 
কাযে এবং কাঁবতায়, উভয়ন্ত্রই একটা উৎকট আবেগ দোঁখতে পাই । কার্য ক্ষেত্রে 
যেমন তান কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনও এক ভাবে একটা 'বিষস্্ 
লইয়া থাকতে পারতেন না, সর্বদাই চাঁহতেন, যাহা কাঁরতেছেন তাহা 
ছাড়া আরও একটা গিছ-,--কাঁবতার ক্ষেত্রেও তদ্রুপ | যখন যেখানে গিক়্াছেন, 
ভালমব্দ যেমন অবস্থাতেই পাঁড়য়াছেন। তাঁহার হুদঃয়ের টান কচ্তু কাঁবতার প্রাত 
সর্বদাই সমান । কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার নযানতা ঘটে নাই। 
বরণ বাহ াবশৃঙ্খলা, সাংসারক অস্বাচ্ছক্দ্যের মধ্যে কাঁবতার সেবায় [তিন 
আঁধকতররূপে নাবন্ট হইতে পারতেন । আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভৃত বিশ্বাস 
ছল, তাই যখন একটা নুতন কিছ কাঁরতে আরম্ভ করতেন, তখন দঢ়ুতার 
সাঁহত বল্ধু-বাজ্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বাঁলতেন। মাইকেল সব্বপ্রথম 
যখন চতুদ্দ্শপদী কাবতা লেখেন,২৪ তখন তান প্রথম কবিতাটি তদীয় প্র ও 
অকী্রম সুহৃদ: রাজনারায়ণ বসকে পাঠাইয়া 'লিখিয়াছলেন : 

“৬1980 985 5০০ 0০ 01089, 10 £০০৫ £086100 7 [0 [09 17000016 
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তাঁহার ভাঁবষ্যদ্ধাণী 'তাঁনই সার্থক কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই 
সনেটাঁট কবিভূষণ যোগীল্দ্রনাথের সপ্রাসম্ধ মাইকেল-জীবনীতে আমরা এইর্‌প 
দেখতে পাই £ 


কাঁব-মাতৃভাষা 
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন 
অগণ্য ; তা সবে আগ অবহেলা কার, 
অর্থলোভে দেশে দেশে কারন ভ্রমণ, 
বন্দরে বন্দরে ঘথা বাণিজ্যের তরণ ॥ 
কাটাইনহ কত কাল সুখ পারহার, 
এই ব্রত” যথা তপোবনে তপোধন, 
অশন-শয়ন ত্যজে ইন্টদেবে স্মাঁর, 
তাঁহার সেবায় সদা সপ কায়-মন । 
বঙ্গকুললক্ষমী মোরে নিশার স্বপনে 
কাহলা, “হে বৎস” দোঁথ তোমার ভকাতিঃ 
সুপ্রসন্ন তব প্রাত দেবী সরস্বতী । 
গনজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
গভখারী তুমি হে আজ £ কহ ধনপাঁত ! 
কেন নিরানন্দ তুম আনঞ্দ-সদনে 2" 


এই কাঁবতা-রচনার অনেক পরে মাইকেল “চতুদ্দশপদী কবিতাবলাী” নাম 'দিয়া 
যে কাঁবতাগ:চ্ছ প্রকাশ করেনঃ এইটি তাহার দ্বিতীয় কাঁধতা২£ ; মনে হয়, 
উদ্ধৃত কাঁবতাটি মাঁজয়া-ঘাঁষয়া কাঁববর “বঙ্গভাষা” নামে বাহর করেন ; 
কেন-না প্রথমের কথা ভোলা বা প্রথমের মায়া ছাড়া বড়ই কঠন । 


বঙ্গভাষা 
হে বঙ্গ, ভাশ্ডারে তব 'বাঁবধ রতন, 
তা সবে (অবোধ আম 1) অবহেলা কার, 
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনহ ভ্রমণ 
পরদেশে, িক্ষাবীত্ত কুক্ষণে আচরি । 


জাতীয় সাহত্য--& 
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কাটাইন বহদন সুখ পাঁরহরি,-- 
অনিদ্রায়, অনাহারে, সপ কায়মনঃ, 
মাঁজনু বিফল তপে অবরেণ্যে বার” 
কোলন শৈবালে, ভূল কমল-কানন ! 
স্বপ্নে তব কুলল্ক্ষমী কয়ে দিলা পরে» 
ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজ, 
এ ভিখাঁর-দশা তবে কেন তোর আজ? 
যা ফির, অজ্ঞান তুই, যা রে 'ফাঁর ঘরে 1 
পাঁললাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষারূপে খান, পণ মাঁণজালে 1২৩ 
1তিলোত্তমা-রচনার পর চতুম্দশপদী কাঁবতায় মাইকেল হাত দেন।২? 
[তিলোত্তমা আমন্রচ্ছন্দের একপ্রকার প্রথম কাব্য । বোধ হয় বঙ্গের তদানণস্তন 
পণ্ডিতমণ্ডলগ গতলোত্তমার প্রাত প্রথম প্রথম তত সদয় ব্যবহার করেন নাই । 
মাইকেল যাঁদও কখনও আত্মমতানুযায়স কার্ধ্য করিতে শবন্দ্‌মান্র দ্বিধা বোধ 
করেন নাই, রা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কাবতা লেখেন নাই, তবুও কিচ্তু 
বঙ্গের নূতন ছচ্দের আঁবৎকন্তণ তাঁহার আদারণশ তিলোন্তমাকে অন্যে আদর 
কাঁরতেছে দোখয়া, আনফ্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে 1লণখয়াগছলেন £ 
“০০ আ11] 06 0158820 €0 10291 0086 005 [900105 21০ ০020011)6 
10101)0 16581001176 10110001008. 10706 16510077760. 105 898016 1085 ৪ 
195 ০0150650206 00 56০ ££:581 [06016 1010, 200 01) 9130226 
219158817, 1895 5001617 000 11) ও. 19500121016 1072101)61- 
বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেধনাদঘধ শ্রকাশাবযয়ে রাজা দিগম্বর গিন্র 
অথ--সাহায্য কাঁরবেন, এই প্রাতশ্রহত পাইয়া, বঙ্গ-কাঁবকুল-কেশরী মধুসদন 
1নজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে কাঁরয়াছিলেন । হায়! বাণীর বরপতুত্রের 


এই সময়ের উীন্ততে নয়ন সজল হইয়া আসে ৷ তিন বাঁলয়াছিলেন,-- 
411) 00151550600] 1008৮ 01810510115 90100516056 1 210 


811010]5 00:0010906, 411 [05 1015 01316 2056 0800029 21১0 
0008:012061 % + * ৯) তাঁহার 1016 00188 গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জল 
রত্ব, বঙ্গবাণীর িরখটমাঁণ এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গন্েরি 


কারণ । 


মহাকাঁব মাইকেল মধুস্‌দন দত্ত ৬৭ 


সংস্কৃত সাহিত্যে কাঁলিদাসের কাব্যাবলশর২৮ প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের 
নিজের এক আত অসাধারণ ধন্ে শ্রেপ্ঠত্ব-সম্পন্ন, মধ:স্‌দনের কৃবিতা-গ:লিরও 
প্রত্যেকখানি সেইর্‌প এক একটি অসাধারণ ধম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেম্ঠত-সম্পন্ন । 
সেইর্‌প অসাধারণ ধন্ম বাঙ্গালার অন্য কোনও কাব্যে আছে ক-না, বা কালে 
থাঁকবে কি-না, তাহা বাঁলতে পার না। মধুসূদনের বখরাঙ্গনা যখন পাঁড়, 
দ্বারকানাথের উদ্দেশে রুক্সিণর সেই পন্র-_সেই, 
“সরমে মায়ের পদে নার নিবোদতে 
এ পোড়া মনের কথা । চন্দ্রুকলা সখ, 
তার গলা ধাঁর, দেব, কাঁণ্দ দিবানিশি, 
নশরবে দুজনে কাঁঁদ সভয়ে বিরলে ! 
লইন; শরণ আধিজ ও-রাজীব-্পদে ;- 
িদ্র-বিনাশন ত:ম, শ্রাণ বিঘ্বে মোরে । 
1ক ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধার 
ধৈরয, শ:ানবে যাঁদ, কাঁহব শ্রীপাত । 
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বনমাঝে ; 
'যমুনা' বাঁলয়া তারে সত্বোধি আদরে, 
গুণানীধ, কুলে তার কত যে রোপোঁছ 
তমাল কদম্ব--ত:ি হাসবে শুনিলে । 
পুবয়াছি সারী-শুক, ময়্‌র-ময়রণ 
কুঙজজবনে ; আলকুল গুঞ্জরে সতত ; 
কুহরে কোকিল ডালে , ফোটে ফুলরাজি। 
[কত শোভাহন বন প্রভুর বহনে । 
কহ কুঞ্জাবহারীরে, হে দ্বারকাপাঁত, 
আসিতে সে কুঙ্গবনে বেণ বাজাইয়া ) 
কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে ।৮২৯ 
এই অনুপম পঙান্তগ:লি যখন পাঠ কাঁরঃ তথন যথার্থই আত্মীবস্মত হই, কবির 
অপব্ব সরৃঞ্ট-চাতুর্ধয-দর্শনে ও শব্দ-গ্রচ্ছনের অনপম কৌশলে একেবারে 
1বংমাহত হইয়া পাঁড়। তখন 
“য়া কবিতয়া কিংবা তয়া বাঁনতয়াঁপ বা। 
পাদাঁবন্যাসমান্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া 0৮৩০ 


৬৮ জ্রাতণয় সাহিত্য 


আলগকারিকের এই উীন্তর প্রকৃত অর্থবোধ হয় । এমন সংচ্দর কাঁবতা; সংঙ্দর 
পদ-রচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষার হইতে পারে, সেই 
ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার 
ভাষা--ইহা যখন ভাব, তখন সত্যই একটা অপংব্ব্লাঘা অনহভব কার । যখন 


*এই দেখ- ফুলমালা গাঁথয়াছি আমি-_ 
িকণ গাঁথন। 
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাঁধব ব'ধুরে ছলে-__ 


প্রেমফ:ল-ডোরে তারে কাঁরব বঞ্ধন | 
হ্যাদে, তোর পায়ে ধার, কহ না, লো, সত্য কার, 
আসবে কি ব্জে পুনঃ রাধা বিনোদন ? 
[ক কাঁহল, কহ, সই, শুন লো আবার-- 
মধুর বচন। 
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জৰালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ? 
মধু--যার মধুধবনি-- কহে, কেন কাঁদ। ধান । 
ভূিতে ক পারে তোমা শ্রীমধুসদন 2৮৩১ 
প্রভাতি ব্রজাঞ্গনার বিষাদ-গতিকা শ্রবণ কার, তখন এই সকল কাঁবতার প্রাতি 
চরণে, প্রাতি অক্ষরে, মধূধবান মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃত রূপ 
দেখতে পাই। 
আবার-- 
“পক কাঁহাল, বাসীন্ত £ পব্বত-গৃহ ছাড় 
বাহরায় যাবে নদী 'পিন্ধুর উদ্দেশে, 
কা'র হেন সাধ্য বল রোধে তার গাঁত? 
দানব-ন'ন্দনী আম, রক্ষঃকুল-বধ্‌ ) 
রাবণ শবশুর মমঃ মেঘনাদ স্বামী, 
আঁম ক ডরাই, সাথ | 1ভখারণী রাথবে ?৮৩২, 
প্রমীলার এই মেঘচন্দুধবানর সাঁহত ব্রজাঞ্গনার এ মধুধবান 'মিলাইয়া পাঁড়লে 
বুঝা যায় যে াবধাতা 'কি অপুর্ব উতকটে-মধংরে, ক্োরে-কোমলে, রৌদ্রে- 
জ্যোৎস্নায় মধুর কজ্পনা-প্রীতমার গঠন করিয়াছিলেন 1 কজ্পনা সহচরীর নায় 
তাঁহার অনুবত্ত'ন করত । কোনও কজ্পনার মন্দতায় :বা ভাবের অন্পতায় 


মহাকাঁব মাইকেল মধ.সূদন দত্ত ৬৯ 


তাঁহার কাবতার অগ্গহাীন ঘটে নাই । তাহার যে কোনও কাবিতা যখনই পাঠ 
কার, দোঁখ তাহাতে তায় হৃদয়ের দঢ়ুতার একটা ছায়া যেন স্বতঃই লাঁগয়া 
আছে। বওগকাব্য-কান্নে তিন দৃপ্ত সংহের ন্যায়, মদগাব্বত নাগেন্দের 
ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেনঃ-- কোথাও কদাচ কোন কারণে ভিনি স্খীলত হন 
নাই । বিশ্বের কে কি বলিল কে ক কাঁরল,_যে পথে চাঁলয়াঁছ ইহাতে কোথায় 
কতদ্‌রে যাইয়া পান্ছশালা পাইব৮-যে পাথেয় আছে তাহাতে কুলাইবে ?ক-না, 
এই সব এীহক হিসাবনিকাশের তিনি কোন ধারই ধাঁরতেন না। আহার 
পাঁথবী এক স্বতঞ্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পাথবণ যথাথই “নয়ীতকৃত-নিয়ম- 
রাহতা, হনাদৈকময়ী, অননা-পরতক্তা এবং নবরসরচিরা*”২ক) ছিল। 
মহাকাঁব তাঁহার সেই কাঁজ্পত জগতের কল্পনা-সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, 
ক্ষীরোদশায়শ পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ড্‌বিয়া থাঁকতেন। 
মধ্যে মধ্যে আননম্দালস নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাৃহয়া প্রেমভরে মধৃবষ'ণ 
করিতেন, '“যোড় কার কর, গৌড় সুভাজনে”* কাহতেন ; “শুন যত গৌড় 
চূড়ামণি”--বাঁলয়া যে অমতে নিজে আত্মহারা তারা বলাইবার জনা স্বদেশ- 
বাসী ভ্রাতৃবঞঙ্জকে আহবান কারিতেন । 


“পবনা স্বদেশের ভাষা পরে কি আশা 2৩৩ 


এই কাঁববাক্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ নাইয়া 'দিয়াছল। 
যখন িনি আদকাঁব বালমীকর ন্যায় দিব/5ক্ষ- পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের 
গর দোখলেন, তাঁহার বড় সাধের “মাতৃভাষারূপে খাঁন পণ মাণজালে 1” ৩৪ 
তদবাধ কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতয়া বাল ; সেই উচ্মাদনার 
অঞ্গখিল-সঞ্চেতে কাঁববর দিকবাঁদক- জ্ঞানশন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারণণ 
কজপনাকে লইয়া ছ-টলেন ।--অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্ধয নাই, 
--এঁ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কাঁবভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কাঁলত মাইকেল- 
জবনীতে কাঁববরের যে সকল পন্র মদত হইয়াছে, তাহা পাঠ কাঁরলে বুঝা যায় 
যে, মহাকাঁব মধুসদনের চিত্তে দিবা-রজনগ বগুগভাষার এবং বগুগ্রকাবতার "চিন্তা 
ধকরুপ প্রকটভাৰ ধারণ কাঁরয়াছিল। এ সকল পন্রের প্রত্যেকথাঁনর গড়ে 
প্রাত ভ্রিশ প্রস্তর মধ্যে সাতাইশ পঞশ্রন্ত কেবল বঙ্গকাবতার কথায় পূণ । 
শবধাতা দেবদ_লভি প্রেম-রতে তহার হৃদয় বিমশ্ডিত কাঁরয়াছিলেনঃ তাই তাঁহার 
সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তান দোঁখতেন কাঁবতা, শ:নিতেন কবিতা, কাঁহতেন 
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কবিতা । কখনও তিনি ভারত-সাগরে ডবিয়া (িলোত্তমারূপ মুকুতা তুঁলতেন 
ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়াদিতেন,--কখনও আবার 

“গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল--কেমনে 

নাশিলা সংমত্রাসত লগকার সমরে।, 

দেবদৈতা-নরাতগুক রক্ষেন্দ্রনন্দনে ১৩৫ 
কখন বা-- 

“কিজ্পনা দৃতীর সাথে ভরা ব্জধামে,৩৬ 
“গোঁপনার, হাহাকার ধ্যান” শুনিতেন, ও সেই “শবরহে বিহবলা বালার” 
করণ কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপাতি-চণ্ডীদাসের কাণায় বিরহ-সগ্গীতের 
আলাপ কাঁরতেন। কত সাগর-মহাসাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে [নি 
ঘুরিয়াছলেন, 1কন্তু ভারতের প্রাত তাঁহার কেমনই একটা আকষ'ণ ছল যে, 
[তিণ উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন “ভারত-সাগরে+ - অন্য সাগর নহে; 
পাশ্চান্ত কবিকুলের প্রাত প্রগাঢ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তান িলাদ্ধের জন্য 
প্রাচ্য কবকূলের সেবা কাঁরতে বিস্মৃত হন নাই । “কাবগুরু বাল্মীকর 
প্রসাদ” পাথেয় লইয়া তিন দুর্গম কাঁবত্ব-কাননে প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন। 

তাহার কব-জীবনের দুইটি গর আমরা দেখতে পাই। প্রথমটি কাঁবর 

ইউরোপ-গমনের পব্ব' কাল, দ্বিতীয়টি ইউররোপ-যান্তা হইতে তাহার পরবন্তঁ 
কাল। তাঁহার যে সমুদয় কাবা-রত্রাবলীতে বঞ্গবাণগ অলগুকৃত, সেগুলি এ 
পূর্ব কালে গ্রাথত, আর হেই্উরবধ, মায়াকানন এবং কাঁবতামালা৩৭ তাঁহার 
ইউরোপ হহতে প্রত্যাগমনের পর শলীখত ॥ ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শান 
থাকার তিনি পৃব্ব “ভারত সাগরে? ডলিয়া রত্ব তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারত 
সাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শীল্তর তান উপচয় কাঁরতে পারেন নাই-- 
প্রত্যুত অপচয়ই ঘাঁটয়ছণ। যাঁদও চতুদ্দ'শপদী কাঁবতার প্রকাশ ফরাসীর 
ভার্সাই নগরে' কিন্তু তাহার জন্মগ্রহণ এই ভারতবষে! রাজনারায়ণবাবঃর৩৮ 
নিকট কাব নিজেই সে কথা ব্যস্ত কারয়া দিয়াছেন । তিনি খন ইউরোপে 
গমন করেন, তখন তাঁহার এ প্রথম সনেট: সঞ্চে লইয়া গয়াছলেন, নতুবা 
রাজনারায়ণবাবর নিকট 'লাখত সেই সনেট: আমরা বর্তমান চতুদ্দশপদণ 
কাঁবতা পুভ্তকে এরূপ সংশোধিত আকারে দোঁখতে পাইতাম না। "তান 
ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারয়াছিজেন যে, যে উদ্দেশো [তিনি গিয্াছিলেন, 
তাহার স:সদ্ধি লাভ কারিতে পারিবেন না। [তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়,ন 
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বা যাহাই করুন না-কেন, প্রাণ কিচ্তু তাঁহার সব্বদাই মাতৃভাষার জনা 
কাঁদত। 'তাঁন 1নজেই কাদতে কাদতে বাঁলয়াছেন,-_ 

পর-ধন-লোভে মন্ত, করিন: ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবণীত্ত কুক্ষণে আচার । 

কাটাইন? বহ:্দন স:খ পাঁরহাঁর,._- 

অনিনদ্রায়, অনাহারে, সপ কায়মনঃ, 

মাঁজনু 'বফল তপে অবরেণ্যে বাঁর,-১,৩৯ 


বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্থরন তাঁহার ভারতে- বিশেষতঃ 
বঞ্গে পাঁড়ম়াছিল । কবে বাত্গালায় শ্রীপন্মী, কবে শরতে সারদার অচ্চ'না, 
কবে বিজয়া-দশমী,৪* কপোতাক্ষ নদ * কেমন কুল কুল কাঁিয়া বাঁহয়া যায়, 
কোন: বাটে ভাগাবান: ঈশ্বরী পাটনী৪২ খেয়া য়াছল.--লৃদুর ফরাসীদেশে 
বাঁসয়া--িলাসের তরঞ্গে যে দেশ প্লাবত-প্রায় সেই স্থানে বাঁসয়া_াতান বঙ্গের 
এই সমূদয় স:খস্মত মনে জাগাইতেন' ও না-জাণ। কত আনন্দই পাইতেন। 
বাগ্গালার মেঘমূন্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সংজ্দর, তাহা তিন 
ভার্সাইয়ে বাঁসয়া কজপনা-নেত্রে দোঁথতে পাইতেন । জন্মভঁম যশোর সাগর- 
দাঁড়ীর অনাতদরে নদশতীরে বটবক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পঞণটকের 
মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসত, সে সমণ্দয় 
[তাঁন সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারতেন । ফলতঃ তাঁহার হৃদয় 
বথার্থই মধুময় ছিল । "বাংলার ফুল। বাংলার ফলে,--বাংলার মাটি, বাংলার 
জলে” ৪৩ তাহার অস্থর-বাহর ভরপুর হইয়া গিয়াছল। ফরাসীদেশে বসিয়া 
[তান যমুনার কথ। ভাঁবয়া অশ্রধবসজন করিতেন : 

“আর ক কাঁদে লো, নাঁদ, তোর তীরে বাঁস, 

মথ.রার পানে চেয়ে বজের সংহ্দরী ? 

আর ক পড়ে লো এবে' তোর তারে খাস 
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বাঁলয়া তাঁহার মধুর বাঁশরণী বাজাইতেন ॥। কতকাল হইল বঙ্গের কাঁবকুঞ্জ 
মধৃহপন হইয়াছে, কিন্ত; অদ্যাঁপ যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গলার বাতাসে ভাঁসয়া 
বেড়াইতেছে । "শ্যামা" বঙ্গভূঁমকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বাঁলয়াছলেন- 
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তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে । বঞ্গভূমি বক্ষের উপর মধূ-র স্মৃতি 
ধারণ কাঁরয়া রাখিয়াছেন। যত দি'নর পর দিন যাইতেছে, ততই মধু-র মধুর 
কাঁধতার রসে বঙ্গ আধকতরর্‌পে নমগ্র হইতেছে । 

সভ্যবন্দ, কাত্তবাস কাশীদাশের দেশে, রামপ্রসাদ ভারতচন্দের দেশে, জয়- 
দেব মুকুন্দরাম চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের ৪৬ দেশে মধৃসদনের জঙ্ম ; যে দেশের 
নম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানখতে শ্যামা দোয়েলের সঙ্গীত, 
সুনীল তাঁটনগতে দাড়মাঝদের সারগান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম ; 
যেখানে সায়ংকালে নদশতনরে বটবক্ষের মূলে বাঁসম্না রাখাল-বালক 

“হর, বেলা গেল সম্ধ্যা হল' পার কর আমারে-_-78? 
বালয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সাঁহত সেই রাখাল-সগ্গীত 
[মাঁশয়া ভাসতে ভাসতে কমে িলাইয়া যায়,- মধুর সেই দেশে জন্ম, তাহার 
উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে কুলে শীলে সব্বণাংশে তদানণস্তন 
সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যান্ত। সকল রকমেই স্পৃহণনয় অবস্থায় আভিজাত ও অবস্থাপন্ন 
1পতামাতার আদরের পুন মধুসুদন পাঁরবাদ্ধত । সব্বেোপাঁর বিধাতার শুভা- 
শীব্বরাদে বাগদেবতার কপামৃত তাঁহার উপর বাত । রাজরাজে্বরের 
অক্ষয় ভাস্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বানময়ে যে রত্ব লাভ করা যায় 
না, সেই সব্বেোত্তম কাঁবত্ব-রত্রের য্লান মালা বীণাপাঁণ স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে 
পরাইয়া দয়াছলেন” স-তরাং তাঁহার সমকক্ষ কে £ 

শুভক্ষণে মধুসদন ভান্ত-গদগদ কণ্ঠে বাগ-দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন-_ 

25885 858585.-. 42255 আত মন্দমাত 
আম, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে 
ভারাঁতি! যেমাঁতি, মাতঃ, বাঁসলা আসিয়া 
বাজ্মশীকর রসনায় ( পদ্মাসনে যেন ) 


তেমাত দাসেরে, আসি, দয়া কর, সাত ! 
হে বরদে, তব বরে চোর বত্বাকর 
কাব্যরত্বাকর কবি 1.-'""**** রি 

*** ---****- উর তবে, উর দয়ামায়, 
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[িম্বরমে ! গাইব, মা । বীররসে ভাসি 

মহাগণত ; উীর দাসে দেহ পদচ্ছায়া |৪ ৮ 
মধৃস্‌দনের প্রার্থনায় বাঁণাপাঁণ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বাঁণায় 
পূর্ন স্বরমংযোগ করিতে পাইয়াছিল । পত্রের জগবন সাথক হইয়াছে । আর 
সেই সঙ্গে তদ্দেশবাসী বাঁলয়া এবং সেই কাঁব ষে ভাষার 'দবাকর-কল্পঃ সেই 
ভাষার সেবক বাঁলয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াঁছ । তাঁহার বিরচিত 
মধুচক্রে গৌড়জন 'দবা-রজনণ আনন্দে মধহপান কাঁরতেছে ও কাঁরবে। বগুগ- 
ভাষাকে তান যে সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে “কাণ্চন-কণুক-বিভায়” 
বগুগভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া 'গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোনও দিন ক্ষ: হইবে 
না। বগ্গকবিতা-সাম্রাজ্যে তান সম্রাটের ন্যায় আসয়াছিলেন, সম্রাটংজননীয় 
যেমন হওয়া উীচত, তেমনি ভাবে, বূঝি-বা ততোঁধক রূপে? বগ্গরভাষাকে 
সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের 'নরঙগুকুশ বিধানে কতক ভাঁঞ্গবে-গাঁড়বে। 
কলম্তু মধুসংদনের কাবত্ব-গ্রাতভার জ্যোঁত দিন দন আরও বার্্ধত হইবে বই 
মান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের ম্ণাদাবদ্ধি 
হইয়াছে ; আর তাঁহার ন্যান্স একজন জাতীয় মহাকাঁবকে বংসরান্তে অন্ততঃ 

একটি দিনও আমরা পুজা কাঁরতে আসি বাচয়া আমরাও ধন্য হইতেছি। 
আহা ! 
'বিত্গভাষা সুললিত কুসৃম-কাননে 
কত গলা কগৃ, 
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কাঁব ম্ধুসুদন 
[গয়াছে,-বঙ্গের মধু বগগ পাঁরহণর | 


যাও তবে কাঁববর, করীর্তরথে চাঁড়, 
বঙ্গ আঁধারয়া ; 
যথায় বাজ্মীক ব্যাস, কাত্তবাস কালিদাস, 
রাহয়াছে সংহাসন তোমার লাগিয়া । 


যে অনন্ত মধ:চক্ রেখেছ রাঁচয়া 
কাঁবতা-ভান্ডারে, 
অনন্ত কালের তরে, গোঁড়মন মধুকরে 
পান কার কাঁরবেক যশস্বী তোমারে ॥৪১ 


৭৪ জাতীয় সাহত্য 
উল্লেখপঞ্ভী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য : 


১. মধুসূদনের মত্যুর পরে (মম ১৮৭৩ ইঙ্গাষ্দের ২৯ জন ) লিখিত 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ” কবিতা হতে গহাীত। কবিতাটি 
হেমচচ্দের 'কাবতাবল+* গ্রচ্ছের তৃতীয় সংস্করণে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে ) প্রথম 
অন্তভূ্ত হয় । 

২. যোগীক্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭--১৯২৭ ইঞ্গাহ্দ )। জঙ্ম অধুনা ২৪ 
পরগনা জেলার (ডায়মম্ডহারবারের সন্নিকটে ) নিতাড়া গ্রামে । বাংলা 
সাঁহত্য ক্ষেত্রে জীবনঢারতকার গহসেবে সপাঁরাঁচিত । তর “মাইকেল মধুসদন 
দত্তের জীবন চাঁরত' অদ্যাবাধ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত । সাপ্তাহিক “সুরাঁভ' 
পাকা (১২৮৯ ব্গাব্দ ) সম্পাদনা করতেন । ১৯১৭ ইগ্গাব্দে এক প্রকাশ্য 
সভায় স্যার আশুতোষ, স্যার গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যোগীচ্দ্রনাথকে 
“কাবিভূষণ” উপাধ দেন । 

৩. কৃত্তিবাঁস : 'কীত্তবাস' অভিভাষণের ৫ ১৯ ই২' ২৪-২৭ সংখ্যক 
উল্লেখপব্জী দ্রষ্টব্য ৷ 


কাশীদাস £ কাশশরাম দাস। মহাভারতের অনুবাদক । সম্ভবত 
আধাঁশক ; কারণ, কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতের শেষাংশের 
সঙ্গে প্রথম অংশের রচনাগত তথা ভাবগত এক্য পাঁরলাক্ষত হয় না। 
খএস্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বধমান জেলার কাটোয়ার সাম্বকটে 
ইঞ্দ্রানী পরগনার অন্তর্গত 'সাঁচ্গ্রামে কাশরাম বর্তমান ছিলেন বলে 
নেকের আঁভমত । অনহাদত মহাভারতের আদপবে'র উপসংহারে আত্ম- 
পারচয় ঠদতে গিয়ে কাশীরাম দাস বলেছেন : “কায়চ্ছু কুলেতে জঙ্ম বাস 'সাঞ্গ 
গ্রাম । / প্রিয়ৎকর দাস সুত সধাকর নাম || / তস্য সত কমলাকান্ত কৃষ্দাস 
পিতা । / কৃষ্দাসানজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা |1 মহাভারত অন:বাদের 
ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশঈরাম দাস পাঁথকৎ নন। কারণ এর পৃবেইি আমরা 
পেয়েছি কবান্দ্রু প্রমে*্বর, শ্রীকর নঙ্দী, গঞ্গাদাস্‌ সেন, 'নিত্যানজ্দ ঘোষ 
প্রমুখ কসেকেজনকে । তবে ১৮০২ ইগ্গাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হতে 
উইখীলয়ম কের*রউৎসাহে পাঁন্ডত জয়গোপাল তকিগকারের সম্পাদনায় কাশীবাম 
দাসের নামে ৪ খন্ডে সমগ্র মহাভারত প্রকাঁশত হওয়ার ফলে মহাভারত 
অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের নাম সার্বভৌম আঁধকার স্থাপন করে। 


মহাকাঁব মাইকেল মধুস্‌দন দত্ত ৭ 


রামপ্রসাদ্দ : “ভারতীয় সাহিত্যের ভাঁবষ্যং আঁভভাষণের ৪ ও ২৮ 
সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দুষ্টব্য | 

ভারতচক্দ্র : উন্ত আঁভভাষণের ২৮ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জন দুষ্টবা । 

৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাঁচত গানের পংান্ত। গানাট সন্মেলক-গশাত 
1হসেবে 'সাজাহান* নাটকের অন্তভূর্ত হয়েছে (তৃতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য । 
গানটির সূচনা এইরকম : “ধনধান্যে পুজ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ১১, 
এবং ভীল্লাখত পশীন্তাটর পহণর্‌প হল £ “তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি 
পাখায় ডাকে জেগে? । 

&. বিহারালাল চকুবত“র 'সারদামগ্গল' গ্রচ্ছের উপহার" শীর্ষক উৎসর্গ- 
গখীত হতে গৃহীত । উাল্লাখত পধীন্তগ:ীলির মধো একটির পাঠান্তর আছে । 
সমুখে সে মখশশদ জাগে আনবার 1” (দ্র বহারখলালের কাবা-সংগ্রহ। 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ১৯৬৪ সংস্করণ, পু" ১০৭)। 

৬. সারদামঞ্গল / প্রথম সগ/ ১৭ সংখ্যক গীতি । 

৭. “কীন্তবাস' আঁভভাষণের ৩৪ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দুত্টবা । 

৮. সারদামঞ্গল / প্রথম সর্গ / ২০ সংখাক গীতি । 

৯. বাঙলা কাব্য-সাঁহত্যে আধমন্রাক্ষর ছন্দের প্রথম আমদানির সবাদেই 
মাইকেলের নামের প্‌বে এই বিশেষণ । 

১০, দেবার্ষ নারদের ম.খে ইক্ষবাকু বংশজাত রামের গণকীতন শুনে 
[শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে করে বাজ্মীঁকি তমসা-নদীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় 
এক ব্যাধ কতৃ“ক কামমত্ত এক ক্লৌ ( কে?চ বক )-কে রন্তান্তকলেবরে ভূলু্ঠিত 
হতে দেখে ব্যাধের উদ্দেশে বিখ্যাত 'মা নিষাদ' আঁভশাপ উচ্চারণ করে বসেন । 
[কল্তু আঁভশাপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সংশয় দেখা দেয় যে, 
কৌণপক্ষণর শোকে কাতর হয়ে এ তান কী করলেন 2 আলোচ্য পথীন্ততে স্যার 
আশুতোষ এই তথ্যই বোঝা!ত চেয়েছেন । 

১১. প্রজাপাত ব্ক্জমার অপর নাম । কাঁপলা-কনঢা ?তলোত্তমা দেবতাদের 
যখন প্রদক্ষিণ করাঁছলেন, তখন তাঁর প্রাতাঁট গনন-পথে দরবন্ট রাখার কারণে 
ব্রহ্মার চারাদকে চারটি মুখ হয়, তাই ব্রহ্ধা তুম ! 

১২. মহর্ষি বাজ্মীঠকর দসয-জীবনের নাম । কাঁথত আছে, অজ্প বয়সেই 
দস-য হয়ে গড়েহিলেন রত্তাকর । সংসার প্রাতপালনের জন্য বনের মধ্যে পাঁথকের 
স্বঁস্ব কেড়ে নিয়ে হত্যা করতেন। এইভাবে একাঁদন দেবা” নারদ ও প্রজাপতি 


৭৬ জাতীয় সাঁহত্য 


রহ্মাকেও হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর এই পাপের ভাগ কে হবেন-: 
সেই প্রশ্নে রত্বাকর নিজেকে একমার দোষী বুঝতে পেরে নারদ ও ব্রহ্মাকে মনুন্ত 
দিয়ে তাঁদের কাছে গনজের মান্তর উপায় জানতে চান। নারদের উপদেশে তাঁর 
জীবনে পরিবর্তন আসে । তান হন বাজ্মণাক । ভর সম্বন্ধে কোন এীতহাীসক 
তথ্য পাওয়া যায় না। জানকীর পাতাল প্রবেশের আগে ইনি নিজেকে 
প্রচেতসের দশম পহন্র বলে পরিচয় 'দিয়োছিলেন । রামায়ণে কুশ-লব একে 
ভার্গব' বলোছিল ! ৭1৯৪।২৬)। রামায়ণ মতে, দশরথের ইন সমবয্নস্ক ও 
সখা ছিলেন (৭18৭1১৭ )। এছাড়াও, “কৃত্তিবাস” আঁভভাষণের ২ সংখ্যক 
উল্লেথপঞ্জণ দুষ্টবা । 

১৩. ইংবেজ কাব জন কণট-স। ১৭১৫ ইগগাব্দের ৩১ অক্টোবর লন্ডন 
শহরে জঙ্ম। পিতা টমাস কীট:স। জন অঙ্গপ বয়সেই 'পিতৃমাতৃহধন হন । 
ফলে, মাতামহীর তত্বাবধানে শৈশব কাটে জন-এর ৷ ১৮১৬-তে ধচাঁকংসাশাঙ্ে 
লাইসেনাসিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন জন । ধক্তু চাকংসা-ব্যবসায়ের পারবতে 
কাবা-চচণতেই দন কাটানোর সংকল্প করেন। ১৮১৭-তে প্রথম কাব্গ্রন্ছ 
“পোয়েমস' প্রকাশিত হয় । ১%১৮-তে ক্ষয়রোগাক্ান্ত । এই রোগধক্তণা ভোগেই 
তর গনত্কীত ছিলনা । উপরন্তু 'ছিল ফ্যান ব্লন-এর সঙ্যে প্রণয়ে অসাফল্য 
এবং তর এঞঞ্ডাঁময়ন” € পুরাকাঁহিনী-নিভর দীর্ঘ কাঁবতা )-কে [ঘরে 
সমালোচকদের সীঁদমালিত আক্রমণ । ১৮২০-তে স্বাচ্ছ্যোম্ধারের আশায় ইতালি 
গমন । সেখানকার রোম নগরীতে ১৮২১ ইগাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ার মত । 

১৪. মধুসূদনের চত-দশপদী কাঁবতা ( সনেট ) পমন্লাক্ষর' হতে গৃহীত । 
অভিভাষণে প্রথম পাঁচ পধান্ত এবং শেষের গধীস্তীট উাল্লখিত হয়েছে । সনেটটি 
কাঁবর 'চত:দ্দশপদণ কাঁবতাবলগ” গ্রচ্ছের ১৭ সংখ্যক কবিতা । 

১৫. পূর্ণ শেলোকাঁট নিম্নরূপ : 

“গন্ে তীর্থে 'দ্বিজে দেবে দৈবজ্জে ভেষজে গরো । 
যাদ্‌ৃশী ভাবনা যস্য সাম্ধভবাত তাদৃশী 11” 

১৬. চিত.দ্দশপদণী কাঁবতাবলণ'র ১৯ সংখ্যক কাঁবতা দ্রষ্টব্য । আঁভভাষণে 
সনেটের শেষ ছয় পধীস্ত গৃহনত হয়েছে । 

১৭. প্রসঙ্গত তুলনীয় মোহতলাল মজমদারের পয়ার' শীর্ষক সনেট । 
মোগহতলাল িখোঁছলেন : “মঞ্জীর খঁলয়া রাখ, আঁয় ভাষা, ছজ্দ-বিলািনশ 1/ 
কতকাল ন-ত্য কাঁর' ভুলাইযে মধুমন্ত জনে / .-'কাঁব' উচ্চ শঞ্খধ্যান এনেছিল 
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শ্রীমধ-সহদন / পয়ারের মনন্ত-ধারা এ বগ্গের কাঁপল-আশ্রমে 7৮ (দ্র. ঈমর-গরল, 
চৈত্র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পহ. ১০৬ )। 


১৮. চিতহদ্্রশপদী কাঁবতাবল?'র “মন্রাক্ষর' শীবক সনেট দ্ুষ্টব্য। 
অভিভাষণে ষষ্ঠ হতে দশম ছত্ন ভীল্লাখত হয়েছে। প্রসঙ্গত; বক্ষ্যমান 
উদ্ধতকে 'চতদ্রশপদী কাঁবতাবজ্গীর “মন্রাহার' কাঁবতা বলেছেন অধ্যাপক 
খগেছ্দ্রনাথ মির (দ্র. জাতীয় সাহত্য, ১৯৪১ পণ্চম ম.দ্রণ, পু ৯০, উল্লেখপঞ্জণ 
সংখা ৪৩ ) কঞ্তু ওই নামে কোন কাঁবতা 'চত.জ্দ'শপদী কাবতাবলগণতে 


নেই 


১৯. অন্টাক্ষরপাদ ছন্দ । এর সকল পাদের ঞম অক্ষর লঘ, ৬ষ্ঠ গর, 
এবং ২য় ৪ পাদের ৭ম লঘু । উদাহরণ : “আইল ন:পবাঁলকা বাঁজল 


কর তাশলকা । / দোলত ফুলমাঁলিকা সা মনাসজনাধলকা ।৮, (দ্রু. বাসবদত্তা / 
মদনমোহন তকণালগকার, ১২৯৮ বগ্গাব্দ সংস্করণ, পূ. ১৩৮ )। 


২০ নবানচন্দ্ সেনের “পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যের পধান্ত । চতুথ 
সর্গ, 'যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়, বঙ্গীয় সাহতা পারষদ- ১০ম সংস্করণ, প্‌, ৮৪২। 

২১* “মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে ৩১৩২ সংখাক পধান্ত স্মতবা : 
“ . বুচ মধূচক্র' গৌড়জন যাহে ! আনচ্দে করিবে পান সুধা নিরবাঁধ |” 

২২. মদালসা: মাকণচ্ডের় পূরাণ মতে, ইনি গন্ধর্বরাজ 'বিশ্বাবসূর 
তত্বদাশশনী কন্যা । রাজা শত্রুজং-তনয় খতধবজের স্তী। এদের পৃন্ত 
বকান্ত, সংবান., শত্রুমর্দন এবং অলর্ক। কথিত আছে, মদালসা চার পুন্রকেই 
বৈরাগ্য-শিক্ষায় এমন পারদশী করে তোলেন যে, সকল পূত্রই রাজ্য-শাসনে 
নঙ্পৃহ হয়ে ওঠে । মদালসার উপদেশ ছিল 'সতাং সগ্গঃ । মাক্ডেয 
পুরাণে মদালসার বস্তৃত কাঁহনন বিধত আছে । 

২৩. “জাতিগয় সাহিত্য গ্রচ্হে অধ্যাপক খগেন্দ্ুনাথ মত সম্পকিত একাঁট 
পধৃন্ত উদ্ধৃত করেছেন : “পহরণ্ময়েন জ্যোতিষা সত্যস্যাপাবতং মৃখম | 
(দ্র. জাতীয় সাহিত্য, ১৯৪৯ সংস্করণ, পৃ. ৯০)। অবশ্য ঈশোপাঁনষদেও 
অনুরূপ একট শ্লোকের সন্ধান আমরা পাওয়া যায়: াহরক্ময়েন পান্রেণ 
সত্যস্যাঁপাহতং মৃখম-। / ততৃং পাষল্নপাবৃণ সত্যধর্মীয় দুটয়ে 0 
(১৫ শ্লোক )। আবার, মাইকেল মধুসৃদনের মত্যুতে কাব হেমচচ্জ্রু তাঁর 
ক্বর্গারোহণ' কধিতায় 'ন্রিপদী ছচ্চে ?িখোঁছলেন : “খোল খোল দ্বার খোল 
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দ্রুতগাঁতিঃ / হরণ্ময় জ্যোতি যার, / বাঁললা কৃতান্ত ডাকি অন.চরে, / মুখেতে 
প্রগীতর ভার ।” 

২৪. মধুসূদন কবে প্রথম পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে চতুদ্দশপদণী কবিতা 
রচনায় হাত দেন তার সঠিক সন-তা'রিখ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। কারণ 
কাব নিজে এ-বাপারে যে-সূত্রটুকু দিয়েছেন, তা হল: বঞ্ধূবর রাজনারায়ণ 
বস.কে লেখা একাঁট তাণরখাঁবহীন পত্র ॥ সেখানে কাঁব লিখেছেন : এ আঞাম 
€০ 1)0000006 0106 50101)66 21000 001 1810577266 2100) 5010)6 10001717)68 
860, 77805 019৩ 10110/108% :__” বলে “কাঁব-মাতৃভাষা” শীর্ষক নমুনা পেশ 
করেন ; যার প্রারাম্ভক পধান্ত “নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন / অগণ্য ১৮ 
সাহত্য-সাধক চাঁরতমালা'য় ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্ত পন্ত্ের সময় অনুমান 
করেছেন ১৮৬০ ইঞ্গাব্দের সেপ্টেম্বর-অঙ্টোবর মাস । কিন্তু এই অনুমানের 
ভাত্ত সম্বন্ধে ব্জেন্দ্নাথ িছ; বলেনান। আবার, ফ্রান্সের ভার্সাই 
( ৬615911165) হতে ১৮৬৫ ইঞ্গাব্দের ২৬ জান:য়াণর গলাখত পন্রে মধ:সৃদন 
বন্ধ গৌরদাস বসাককে জানাচ্ছেন যে তানি চতুদ্দশপদী কাঁবতা রচনায় হাত 
[দিয়েছেন । এবং এরপরই দেখা যাচ্ছে, ১০২ খানি সনেট সহ “চতুদ্দশপদনী 
কাঁবতাবলী' শীর্ষক গ্রচ্ছ ১৬৬৬ ইগ্গাব্দের ১ আগস্ট প্রকাশত হয়েছে । 

২৫. “কাঁব-মাতৃভাষা কাবতাঁটকে স্যার আশুতোষ কণভাবে 'চতুদ্দশপদণী 
কাঁবতাবলণ' গ্রন্হের পদ্ধতীয় কাঁবতা" নিণ*য় করলেন বোধগম্য হল না। কারণ 
কাঁবর স্বহন্তে লিখিত পান্ডুলািপতেও দেখা যায়, দ্বিতীয় কবিতা নামকরণাঁবহণন 
এবং তার বিষয়বস্তু “কাব্যের কানন' ইতালি দেশের শ্রশান্ত। কাঁবতা'টির 
প্রারাম্ভক পধান্ত : “ইতালী, বিখ্যাত দেশঃ কাব্যের কানন," বস্তুত, “কাবি- 
মাতৃভাষা” কাবতাট গ্রন্ছাকারে অপ্রকাশিত ছিল । 

২৬. “চতুদ্দশপদী কাঁবতাবল”?" গ্রন্হের ৩য় সংখ্যক কবিতা । 

২৭. ১৮৫৯ ইঞ্গাব্দের মাঝামাঝ সময়ে আমন্রাক্ষর ছন্দে শতলোত্তমা- 
সম্ভব কাবা'-এর প্রথম দট সর্গ রচিত হয়। রাজেশ্দ্রলাল মিত্র সম্পাঁদত 
শবাবধার্থসংগ্রহে'র জ.লাই-অগ্যাস্ট ১৮৫৯ সংখ্যায় প্রথম সগ্ট প্রকাশিত হয় । 
এই পাঁত্রকার পরের সংখ্যার 'দ্বিতখয় সর্গ ম্াদ্রুত হয়। কিন্তু কোনোবারই 
কবির নাম প্রকাশত হয়ন । চার সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যের ৩য় ও ৪ সর্গ 
কোনো গামায়ক পন্ধে ম্ণাদ্ুত হয়নি । কাব্যাট পম্তকাকারে কাঁপকাতা 
ধ্যাশিস্ট মিশন প্রেস হতে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ ইগ্গাষ্দের মে মাসে । এই 
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প্রথম সংস্করণের ম:দ্রণ-ব্যরভার গ্রহণ করেছিলেন যতীগ্দ্রমোহন ঠাকুর 
অপরাঁদকে, ১৮৬৫ ইগ্গাব্দের গোড়ায় ইউরোপে বসে চতুদ্দশপ্দী কবিতাবলঘ 
রচনায় হাত দেন মধুসদন । (বক্ষ্যমান অভিভাষণের ২৪ সংখ্যক টকা 
দুষ্টব্য )। 


২৮. কাঁলদাস-বিরাচত তিনটি মহাকাব্যর সন্ধান এ-পধণস্ত মিলেছে । 
সেগুীল হল: সপ্তদশ সঞ্গে বিভন্ত কুমারসম্ভবমণ ( এর প্রথম আটাট সগ“কেই 
“খ1ট? মনে করা হয় ; মাল্পনাথ এই আট সঞ্গের ওপরই টকা িলখোঁছলেন : 
প্রবতাঁঁ সর্গগতীলর বিষয়বস্তুর শোভনতা সম্পকে মতপার্থকা রয়েছে ) ; 
উনাঁবংশ সর্গে রাঁচিত 'রঘুবংশম ; এবং “মেঘদ্‌তমন । 


২৯. “বীরাঙ্গনা কাব্য'র “দ্বারকানাথের প্রাতি রমঝন* শীর্ষক তৃতীয় 
সর্গের ১১৭-১৩৫ পধান্ত উদ্ধৃত হয়েছে । গ্রচ্ছাকারে বীরাঙ্গনা কাব্ো*র প্রথম 
প্রকাশ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন (১৮৬২ ইঞ্গাব্দ )। 


৩০. সে কাঁবতায় বা সে বাঁনতায় কী কাজ যার পদাঁবন্যাস মান্রে মন মুখ্ধ 
লাহয়। 

৩১. 'ব্রজাঙ্গনা কাবো'র প্রথম সঞ্গের ১৬ সংখ্যক 'সখা' কাঁবতার ৬ এবং 
৫প্তবক। কাব্যটির প্রথম প্রক্কাশ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ় (জুলাই 
১৮৬১ ইঙ্গাব্দ )। 

৩২. দু. “মেঘনাদবধ কাব্'র তৃতীয় সর্গের ৭৫-৮০ পধান্ত। 

৩২(ক). কাব্যপ্রকাশ, ১১।-এ আছ: “নয়াতকতানয়মরহিতাং 
হনাদৈকময়মনন্যপর্তজ্জাম্‌ ॥ | নবরসরুচচিরাং নামতজ্দধতশী ভারতগ 
কবেজ'য়ৃত 0" 

৩৩. ত্র" জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' শীর্ষক আঁভভাষণের ১ সংখ্যক 
টীকা । 

৩৪. দ্রু- “চতুগ্দ্শিপদণী কাঁবতাবলী"র 'বঙ্গভাষা' শিরোনামে ৩ সংখ্যক 
কবিতার শেষ পধান্ত। 

৩৫, উত্ত গ্রচ্ছের 'উপকুম' শিরোনামে ১ সংখ্যক কাঁবতার ৬-৮ পধান্ত। 

৩৬. একই কাঁবতার নবম পধান্ত। 

৩৭. “হেক্টর বধ"-এর প্রকাশকাল ১৮৭১ ইংগাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ; 
রচনাকাল ১৮৬৭ ইঙ্গাঞ্দ ৷ “নায়াকানন'-এর রচনাকাল 'ডস্ম্বের ১৭২ ইঙ্গাষ্দ ; 


৮০ জাতীয় সাঁহত্য 


গ্রচ্ছাকারে প্রকাশিত হয় মধুসূদনের তিরোধানের পর মার্চ ১৮৭৪ ইঙ্গাব্দে। 
“কবিতামালা' অসম্পূর্ণ স্কুলপাঠ্য কাবতা-পুম্তক | 

৩৮. ব্লাজনারায়ণবাবু : মধুস্‌দনের বঙ্ধু রাজনারায়ণ বস । কাবির 
বাচ্ধব-জীবনে গৌরদাস বসাকের পরই এর হ্থান। িকচ্তু গোরদাসকে কাব 
সাতখানি বাক্ষপ্ন ইংরোঁজ ঝাঁবতা উৎসর্গ করলেও রাজনারায়ণকে কোনো 
রচনাই উৎসর্গ করেনান । 

৩৯. দু" 'চতুদ্দশপদী কাঁবতাবলী'র 'বঙ্গভাষা' 'িরোনামে ৩য় সংখ্যক 
কাঁবতার ৩-৭ পধান্ত । 

৪০. মাঘ মাস শুরুপক্ষ পণ্চমশ 1তাঁথতে শ্রীপণ্চমী বা সরম্বতীর আরাধনা 
এবং আহবন মাসের শূরুপক্ষে সপ্তমী হতে নবমণ তিথি পর্যন্ত শারদা বা 
দু্গার অর্চনা ; এই অর্চনার পর দগ্গার বিসগ্নের দিন বিজয়া দশমণ । 

৪১. কপোতাক্ষ নদ : বতমান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের 
জেলা ও শহর যশোহরের এক প্রধান নদ। ওপার বাংলায় এর পাঁরচন্ 
কপোতাক্ষণ” নামে ॥ মাইকেল মধুসদনের লেখনণীতে “কপোতাক্ষ”? হয়েছে 
£কবতক্ষ' । “যশোরে সাগরদশড়ণ কবতক্ষ-তীরে জন্মভীম,” ( দ্র “সমাধ- 
গলপ” কাঁবতা )। কাব কবতক্ষের প্রশশীন্ত গাইতে গিয়ে বলেছেন : “সতত, 
হে নদ তুমি পড় মোর মনে । / -" বহু দেশে দৌখয়াছি বহু নদ-দলে, /কিক্তু 
এ স্নেহের তৃষ্জা ?মটে কার জলে? / দশগ্ধ-শ্লোতোর্‌পন তুমি জঞ্ম-ভুঁম- 
স্তনে 1৮  ( দ্ব" চিতুদ্দশপদণশ কাঁবতাবল?'র ৩৪ সংখ্যক কাঁবতা )। 

৪২. উশ্বরী পাটনী: ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি 
চারন্ন। “অন্নদামঙ্গল'-এ আছে যে 'গ্রাঁজনীর পৃবকুলে আন্দলয়া গ্রাম ।| ; 
তাহার পাঁশ্চম পারে বড়গাছি গ্রাম ॥৮ “অন্নপণণ উত্তরলা (সেই) 
গ্রাঞ্গনগর (ছোট গাও) তদরে। / ' সেই খাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরণ পাটুনী |” 
ঈশ্বর পাটনীর প্রকীতি আজো রহস্যাবত। আভধান অনুসারে, ঈশ্বর' 
স্ত্রীলঙ্গ। কষ্তু ভারতচন্দ্র -এই চাঁরন্র নারী না পুরুষ--তার আভাস 
কোথাও দেনান। এটা ঠিক যে, পারান মাঝ বলেই ঈশ্বরী 'পাটুন' 
উপাঁধ প্রাপ্ত হয়েছে । একজন নারীর পক্ষে খেয়াঘাটে নৌকাচালনে 
নিষন্ত হওয়া যে 'বাচন্ত ছু নয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের 
'সত্যবতগ' চারন্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সে যমুনার খেহাঘাটে পাটুনীর কাজ করত । 
তাছাড়া, ন্নপণণর কাছে ঈশ্বরীর যেপ্রার্থনা “আমার সন্তান যেন থাকে 


মহাকাঁব মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮৬ 


দুদ ভাতে”, এ তো যে-কোনো মাতৃ-হৃদয়েরই 1চরন্তন আকাঙ্ক্ষা । 'ঈম্বরণ 
পাটুন'কে নিয়ে মধুসৃদন প্রশান্ত গেয়েছেন, তা তাঁর "িতুদ্দ'শপদী 
কঁবিতাবলী'তে ৩৫ সংখ্যক কাঁবতা 1হসেবে মর্দুত হয়েছে । 

৪৩. 'বঙ্গসাহত্যের ভাঁবষ্যং' আঁভভাষণের ১৩ সংখ্যক টীকা দুষ্টবা । 


৪8৪. দ্র. “চতুদ্দ'শপদ? কাঁবতাবলণ'র 'ব্রজ-ব্তান্ত' [শরোনামে ৯৮৬ সংখ্যক 
কাঁবতার ১--৪ পধান্ত। 


৪৫- বঙ্গভূমির প্রাত' শীর্ষক কবিতার ৩য় পধান্ত। এর রচনাকাল : জুন 
১৮৬২ ইঙ্গাব্দ বলে অনুমান করা হয়েছে । কারণ ৯ জুন মধুস্‌দন ইউরোপ 
যাত্রা করোছিলেন । তার অব্যবাহত পূর্বে ৪ জ্‌ন রাজনারায়ণ বসকে যে- 
পল্প গিলখোঁছলেন, সেখানেই কাঁবতাটর প্রথম প্রকাশ । কাঁবর জীবংকালে এই 
কাঁবতাট অগ্রীঙ্ছত-ই ছিল । 


৪৫. জ্ঞানদাস : চৈতন্য পরবতী অন্যতম প্রধান বৈষব পদকর্তা । 
1তনি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য চারতামৃত" গ্রশ্হে জ্ঞানদাসকে 
নতানন্দ শাখাতেই গণনা করা হয়েছে । জ্ঞানদাসই প্রথম বৈষ্ণব কাঁব 'যাঁন 
“ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করে উৎকৃম্ট পদ্দরচনা করেছিলেন । নরহাঁর 
চকবতাঁর “ভাঁন্ত রত্বাকর' ও “নরোত্তমাবলাস”-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, 
জ্ঞানদাস 'নিত্যানঙ্দ-পত্রণী জাহবাদেবীর শিষ্য ছিলেন । জাহবাদেবীর সঙ্গেই 
কাটোয়া ও খেতুরির বৈষ্ব মহোৎসবে যোগ দেন । জ্ঞানদাস ব্রজ-বুলিতে 
পদ-রচনা করলেও তাঁর সমাঁধক পাঁরাঁগিত বাংলা পদকতণারূপে । তাঁর রচনা 
যেমন সরল তেমান অলগুকার-বাহল্য-বাঁজত | “রুপ লাগ আশুখ ঝুরে গুণে 
মন ভোর । / প্রাত অঙ্গ লাগ কান্দে প্রীতি অঙ্গ মোর ।।” অথবা “সুখের 
লাগয়া এ ঘর বাধন আনলে পুধড়য়া গেল ।” জ্ঞানদাসের এ-রকম পদ 
সর্বজনাঁবাদত ।! ১৫২০ হতে ১৫৩৫ ইঞ্গাব্দের মধ্যে ব্রা্মণকলে জ্ঞানদাসের 
জঙ্ম বলে অনুমান করা হয় ॥। তাঁর নিবাস ছিল বতমান বর্ধমান জেলার 
( পূর্বে বীরভূমের অন্তর্গত ) কশাদড়া গ্রামে । পূর্ব রেলের কাটোয়া-_আহমদ- 
পুর ন্যারো গেজ শাখায় আজো একাঁট স্টেশনের নাম জ্ঞানদাস কণাদড়া” । 


৪৭. হরিনাথ মজ-মদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথের পদ । তবে আলোচ্য 
পধান্তাঁট নিয়ে পাঠভেদ আছে। হরনাথের পদে আছে : “ওহে, দিন ত গেল, 
সম্ধ্যা হল, পার কর আমারে | / তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকাছ হে, 

জাতীয় সাহিত্য--৬ 


৮২ জাতীয় সাহত্য 


তোমারে 11৮ (দ্র. “হরিনাথ মমুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)" / ব্রজেচ্দুনাথ 
বচ্দ্যোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, প্‌ ৩৬-৩৭ )। 

৪৮, দু. মেঘনাদবধ কাবা! ; প্রথম সণ $ ৯-১২, ১৫॥ ২০-২১, ২৬-২৮ 
পরাস্ত । 

৪৯. দ্র. নবখীনচচ্দ্রু সেনের "মাইকেল মধূসদন দন্' শশর্ষক কাঁরতা । 
কবিতাটি ২৯ জানংয়ারি ১৮৭৮ ইঙ্গাঞ্দে প্রকাঁশত “অবকাশরাঁঞজন”” কাব্যের ২য় 
থণ্ডে ষষ্ঠ কাঁবতা হসেবে মযাদ্ূত হয়েছে । 


জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি 


“নানান: দেশের নানান: ভাষা, 
[বিনা স্বদেশের ভাষা পরে কি আশা ?৮১ 

ব্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে--বাওগাল” বাঁলয়া যাহারা গব্্ব করেন, 
তাঁহাদের নিকট বগগভাষা বরং অপোঁক্ষত ৷ যখন বাঞ্গালশর ছেলে, বঙ্গড়ীমর 
বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাগুগালা ভাষায় কথা বলা, বা বাণ্গালা ভাষার গ্রচ্ছ 
অধায়ন করাকে লজ্জাজনক,” কতকটা বা প্রতাবায়জনক মনে কাঁরতেন, সে 
দদ্দন কাঁটয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঞ্গিয়াছে । 

মহাকাঁব কীন্তবাস হইতে কাঁববর রবীন্দ্রনাথ পরণীস্ত বহু মনগ্বী বঞ্গসন্তান 
বঙ্গবাণীীর স্বর্ণ মান্দর-রচনায় সাহায্য কারয়াছেন ; রাজা রামমোহন, প্রাতঃ- 
ঈনরণাীয় 'বিদ্যাসাগর, অমর বাঁঙকমচন্দ্রু, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার * প্রভতি বহু 
প্রাতভাশ্বালী সারস্বতগণ সেই মীঞ্দর-গান্ন নানাবিধ 'শি্পসৌন্দযেট খচিত 
করিয়াছেন । বগ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত শ্পদ্ধার সামগ্রী হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। 

যে জাতির গনজের পাঁরচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা ানজের জাতণয় সাহত্য 
নাই, সে জাত বড়ই দূভাগ্য । ২কে) বাগগালী ভারতের যে প্রান মহা" 
বংশের ভগ্রাংশ.৩ সেই প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা এবং সাহত্য-ভাশ্ডার 
অনন্ত ও অমূল্য রত্র-রাঁজতে পাঁরপ্‌ণ। সুতরাং বাঞ্গালণকে নিজের জাতীয় 
সাহত্য-গঠনে সম্পূর্ণ রূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই । জগ্গতের অপর 
অপর শিক্ষিত ও সম:ন্রত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় নাহত্য লইয়া দাঁড়াই- 
বার যোগ্যতার বাঙ্গালী এখন বাগত নহে--এ কথা সত্য, ণকন্তু তাই বালয়া 
বন্তমানে বগ্গভাষার যতটা শ্্রীবদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বাঁদ্ধু বঙ্গ- 
বাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার কারতে পার না। 

ক্ষেত্রকষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য হইলেও, সেই কাঁষত ক্ষেত্রে বঁজ-বপন 
ও উপযন্ত সেচনাদির দ্বারা অওকাঁরত বীজের রক্ষণ এবং পারবদ্ধন আঁধকতর 
পারশ্রম-সাধ্য ও [িবেচনা-সাপেক্ষ । অত্কুরত শসোর আপদ: অনেক | সেই 
সমস্ত আপদ: হইতে রক্ষা কাঁরয়া শস্যকে ফলোম্মুখ কাঁরয়া তোলা বড়ই দক্ষতা 
সাপেক্ষ ৷ যে সময়ে জল সেচনের প্রয়োজন তখন জল» যখন আতপ-নিবারণের 
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প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক । এই সমুদয়ের কোন একটির 
অভাবেই কার্ধত ভীম শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে আমাদের 
বগগভাষার সম্বঙ্ধেও এ রীতির অন:সরণ 'বধেয় । বহুকাল, বহশত বংসর 
অক্ান্ত পাঁরশ্রমসহকারে কৃন্তিবাস প্রভত সাধকগ্গণ তাঁহাদের আরাধ্য বগু্গভাষার 
ক্ষেত্র ক্ষণ কাঁরয়া 'গিয়াছেন। পরবন্তঁ অনেক প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যান্ধ সেই 
কাঁধ ভাঁমর উর্বরতা বন্ধনের 'নামত্ত নানা আয়াস কাঁরয়াছেন। এখন 
দেশের শিক্ষিত-আশাক্ষত সকলের সেই ভৃঁমর প্রাত দর্ান্ট আকৃষ্ট হইয়াছে ; 
সকলেই সফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলহপনয়নে চাঁহতেছেন ; কত 
উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রাতি ভান্ত ও আদর-সহকারে 
দৃষ্টপাত কাঁরতেছেন ; এমন সময়ে- দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূণ” 
উৎকণ্ঠাপৃণ সময়ে--এ কার্ধত ভূমিতে বীজ বপন কাঁরতে হইবে । সুতরাং 
তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পহ্ববাপর বিবেচনার প্রয়োজন, 
তাহা বগ্গবাঁসমান্রেরই খিশেষ িববেচ্য । এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহত্যের 
ক্ষেত্র পারপাটরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভাঁবষ্যদ- বংশ- 
ধরগণের আববেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়” তাহার উব্বরতা যেন 
কতগ:ণল আবর্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ । 
*ণবশেষ [াববেচা” কেন বাঁললাম, তাহাই িবৃত কাঁরতোঁছ। এতকাল 
অর্থাৎ প্রায় গত সার্ধ শতাব্দী ধাঁরয়া বঙ্গ্রভাষা যে ভাবে, যে গাঁততে বগুগীয় 
জনসমাজে প্রসার লাভ করিতে ছিল* এখন বঙ্গভাষার সেই গাঁতর ক্ষিপ্রতা ক্রমেই 
বাঁড়তেছে | পূর্বে ছিল, যাহারা 'শীক্ষত-ক প্রতীচ্য 'কি প্রাচা এই উভয়বিধ 
শিক্ষার কোন একটিতে যাহার সম্পন্ন--বঙ্গভাষার কাঁতিপয় কমনায় গ্রন্ছ কেবল 
তাঁহাদের-সেই অজ্প সংখ্যক ব্যান্তদের _অবসরাবনোদনের উপাদান মাত্র 
হইত । কাযণ্ান্তরব্যাব-ন্ত চিত্তকে কদাঁচৎ প্রস্ন কারবার জন্য তাঁহারা 
বগগভাষার গ্রন্হাবলণ পাঠ কাঁরতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বগ্গদেশ, 
যাহাঁদগকে বাদ দলে বাগগালা দেশের প্রায় সমন্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের 
আপামর-সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না 
বাঁললেও অত্যুন্ত হয় না । কৃতিবাস-কাশনদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহত্য- 
রথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনগণের 
সংখ্যা সাত কোটি বগগবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বাঁললেও আঁতরাঁজত 
হয় না। এই মুণ্টমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দন আবদ্ধ ছিল, এখন 


জাতীয় সাহত্যের উন্নাতি ৮৫ 


সেই বঙ্গভাষা আত 'ক্ষিপ্রগাঁততে বাগ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার 
লাভ করিতেছে । সতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংত-চরণে চলে, যাহাতে 
উচ্ছ্‌ঞ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্তাদের [বিশেষ 
দৃষ্টি রাখতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সংন্দরী মাতৃভাষা ?ি 
উপায়ে সষ্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবতে হইবে । কেবল গণগীঁতকাবা, 
মহাকাব্য বা গঞ্গগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পৃণশগ্গ হইতে পারে না। জাতীয় 
সাহত্যের বিরাট সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বাত্তণশাম্, সমাজনশীতি, রাজ- 
নীতি, ধর্মমনীতি,--সব্ব প্রকার রত্বের সমাবেশ আবশ্যক | সব্বাবধ কলার 
'বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মাঞ্দর 'বিলসিত হওয়া বাঞ্থনীয় । অন্যথা তাহাকে 
অসঃ্কোচে “জতায় সাহত্য” বাঁলতে পারা যায় না। বর্তমান কালে? যখন 
বঙ্গভাষার প্রাত জনসাধারণের দান্ট অমপাঁবঙ্তর নিপাঁতিত হইবার উপর্রম 
হইয়াছে, তখন বিশেষ বিষেচনাপব্বক এ ভাষার গাঁতকে, বগুগবাসণর ভাবষ্যৎ 
অভ্যুদয়ের অনুকুল ভাবে নিয়ামত কাঁরয়া লইতে হইবে । জাতী য়তা-গঠন 
কাঁরতে হইলে জাত?য় সাহত্য-গঠন সব্বাগ্রে আবশ্যক । সেই জাতীয় সা'হত্য 
গকরুপ ভাবে গাঠত হইলে আমাদের মগ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন: দিকে 
জাতীয় সাহিত্যের গাঁত নিয়াচ্ত্িত কারতে পারলে ভাবষ্যতে আমাদের শ্রীবঞম্ধ 
সাধত হইবেঃ সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-এক1ট কথা বাঁলতে ইচ্ছা কাঁর। 
আমাদের দেশে “ণশাক্ষত” বাঁলতে আমরা ক বুঝি? সব্বসাধারণে 
কোন: সম্প্রদায়কে “পশাঁক্ষত” বাঁলয়া স্বীকার করে ? বর্তমান কালে আমাদের 
দেশে শিক্ষার কেন্দ্রে মাত 'বম্বাবদ্যালয় । যাহারা ধিম্বাবদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন, দেশবাঁসগণ অসঙ্কোচে তাহাঁদগকেই 'শাক্ষত আখ্যা এবং 'শাক্ষতের 
প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবষের নানা বিপ্রবের মধ্যেও যাঁহারা 
পরম যত্ধে বকে বকে রাখয়া আমাদের প্রাচীন শাগ্নরাজ রক্ষা কাঁরয়া আঁসয়া- 
ছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসারশ অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক 
উচ্চে প্রদান কাঁরয়া থাকেন , যাঁদ অধ্যাপকবহ্দ আত্মমর্যযাদা অক্ষুণ্ন রাখতে 
পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের আঁধকারন থাঁকবেন সত্য, 
1কল্তু সংখ্যাগত হিসাব ধাঁরলে, বঙ্গের প্রায় প্রাত পল্ল তেই বশ্ববিদ্যালয়ের 
[শক্ষাপ্রাপ্ত ব্যান্তর সম্ভাব পাঁরদ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পৃব্রে পাশ্চাত্য 
1শক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্তমানে সে স্থানেও উত্ত শিক্ষার প্রাত লোকের 
আদর দেখা যাইতেছে । যেরহপ ভাবে গত কাঁতপয় বংসরের মধ্যে ইংরাজী 
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শক্ষার তুয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হক» অদুরবন্তাঁ সময়ে যেখানে 
ইংরাজী 1শাক্ষত ব্যান্তর অভাব এমন পল্লী বছ্গে থাকবে না । স.তরাং বঙ্গের 
ভাঁবষ্যৎ জন-মত, পাঁরচালনের এবং জনসাধারণের মত-্গঠনের ভার উত্ত শিক্ষিত" 
গণের হস্টেই ক্রমে নান্ত হইবে । 

যাহারা 'বশ্বাবদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভীমতে 
প্রত্যাব-্ত হইবেন, যাঁদ অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাত- 
বেশসীদগের চতুজ্পাশ্ববিভ্তঁ পলসঘূহের অনেক শ্রীবধদ্ধ-সাধন কারতে 
পারবেন । তাহাদের পল্লীবাঁসগণ তাঁহাঁদগের নিকট অনেক আশা করেন । 
যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাপ, সেই সেই পল্লীতে এবং তং তৎ সমাজের সব্বশবধ 
উৎকর্ষাপকষে'র জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী । আর্থিক, সামাজিক, নোৌতক 
এবং স্বান্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নাতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, 
কেন-না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না 
সেই শ্রদ্ধা ও ব*বাস আকর্ষণপূব্ব“ক, যাঁদ তাঁহারা িববেচলাসহকারে লোক-মত 
পাঁরচালনা কাঁরতে পারেন' তবে ঙশাহাদের প্রাতবেশীরা, অয্লান মনে? তশহাদের 
প্রদার্শত পথে চাঁলবে। যেযে গণ থাকলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের 
ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সত্গে সঙ্গে শীক্ষতগণকে সেই সেই গুণে 
সম্প্ন হইতে হইবে । দয়া, সমবেদনা, পরদহঃখকাতরতা, সত্যাপ্রয়তা, 
[বনতভাব প্রভতত স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন কাঁরতে পারিলেই প্রকৃত" 
পক্ষে শিক্ষার ফল ফাঁলয়াছে, বলা যাইতে পারে ॥ অন্যথা কেবল পরীক্ষায় 
কৃতকার্যাতাকেই শিক্ষার চরমফল-প্রাঁশ্তি বলতে পার না। 

স্বজাতকে আত্ম-মতের অনুকুল কারুতে হইালে সব্বণাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও 
[বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আম পৃব্বেই বাঁলয়াছি । কেবল সামাইজক, 
বাকেবল রাজনোতিক আন্দেলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না । প্রাতাহক 
কাষেএর একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকলেও কাষেণির শঙ্খলা হয়,_- 
সময়ের সন্বাবহার হয়, তদ্রুপ জাতীয় সাহত্য যাঁদ সুগঠিত হয়, তবে সেই 
সাহত্যেরদ্ারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় 
সাহত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন কলমে 'বশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চাঁশক্ষা-প্রাপ্ত ব্যান্তগণের 
হপ্তেই ন্যস্ত হইতেছে । অবকাশ মত কোন ভাবংক ভাবের মোতে ভা'সয়া 
দ'একট কাঁবতা রচনা কাঁরলেন, বা চিজ্ঞাপ্‌ণ* দ-একটা প্রবজ্ধ পাঠ কাঁরলেন, 
তাহাতে জাত"য় সাহত্যের প্রকৃত গ্রঠন হইবে না । তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপর্শ 
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চেষ্টায় এঁ সাহত্যের শ্রীব-দ্ধসাধন কাঁরতে হইবে । বর্তমান সময়ে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গ-ভাষার অধ্যাপনা হইতেছে । বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে যাহারা 'শিক্ষালাভ কাঁরতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় 'শাক্ষত 
হইতছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাশ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন । এই ইংরাজশ 
ভাষায় শিক্ষত ব্যান্তগণের হস্তে বগ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নাতর ভার ন্যন্ত। 
সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে ক কন্ত'ব্য, তাঁদ্বষয়ে দু*একটি কথা অপ্রার্সাঙগক 
হইবে না। 


এই ইংরাজী-শাক্ষতগণ যাঁদ একটু আদরের সাঁহত স্ব স্ব মাতৃভাষার 
আলোচনা কব্ন, মাতৃভাষারই 'িতকজ্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে 
তাহাতে সফলের আশা অনেক । দেশের যাহারা উচ্চিক্ষা-বাঁজতি, সেই জন- 
সাধারণকে তাঁহারা আঁত অঙ্গ আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি আঁধকতর আগ্রহ- 
সম্পন্ন করিতে পারিবেন । কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত গঠনের 
ও সাধারণ সদনষ্ঠানের প্রধান উদযোস্তা বা এক হিসাবে কত্তণা হইবেন । 
সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমর:পে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে এ মাতৃভাষাকে 
সব্বসাধারণের মধো বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী-শাক্ষিতগণের লব্বপ্রথম 
কর্তব্য । কেন-না তাহারা প্রতগচ্য ভাষায় পারদ হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়াছেন, লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জন 
কাঁরতেছেন ;- তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, ত?হাদের আচাঁরত 
রীণত-ননীতির উপর জনসাধারণের মণ্গলামণ্গশ নাহত ৷ তাঁহারা ইচ্ছা কাঁরলে 
অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবত্তৰ' করিতে পারবেন । সুতরাং 
তাহাদের কর্তব্য বড়ই গুরুতর । তাহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, 
একটি মহতী জাতির-_ উদীয়মান জাতিরও--স্খলন বা অধঞঃপতন হইতে 


পারে। 
“যদ- যদাচরাতি শ্রেষ্ঠপ্তত্তদেবেতরো জনঃ 1৮ ৫ 


এই মহাবাক্য গ্মরণপব্বক তাঁহাঁদগকে পদক্ষেপ কাঁরতে হইবে । তরণণর 
কর্ণধারের অনেক সতকতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজজনের আশঙ্কা বলবতা। 

যাহারা বঙ্গের আঁশাক্ষত বা অক্রপাঁশক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী 'শিক্ষা 
কাঁরয়া পরে আবার বগ্গভাষা শিক্ষা কাঁরবেঃ এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। 
তাহাঁদিগকে_ সেই 2989 অর্থাৎ সাধারণ জনসঞ্ঘকে--সংপথে পারচাঁলিত 
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কারতে যেমন দেশের 'শাক্ষিতগণই একমান্ত সমর্থ, সেইরপ তাহাদিগকে 
অসংপথে--উৎসম্নের পথে--অধঃপাঁতিত কারবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে । 
সরল-বিশবাস-সম্পন্ন জনসগ্ডেঘর চিত্ত [শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকাঁচক্যে বশীভূত 
কারয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবার্তত কারতে পারেন । সূতরাং 'শীক্ষতগণের 
হন্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ: এবং ঠাবপদ---এই দুই-এরই হেত; নিহত রাহয়াছে। 
এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা | যাঁহাদের উপর 
দেশের সম্পদ-বিপদ- উভয়ই গনভ'র কাঁরতহেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত 
গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ৷ 

দেশের জনসঙ্ঘকে যাঁদ সং পথেই লইয়া যাইতে হয়--মানুষ কাঁরয়া তুলিতে 
হয়__বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পাঁরণত কাঁরতে হয়; তাহা হইলে 
তাহাঁদিগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বাদ্ধপ্রাপ্ত হয়, তাহা কাঁরতে 
হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় আঁনপৃণ থাঁকয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, 
পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং িম্মল, তাহা শিখিতে পারে 
এবং 'শাঁখয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন কাঁরতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা 1নদ্দেশেষ” আমাদের পক্ষে 
যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জন কারতে পারলে আমাদের 
সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাতমবোধ আরও সংম্দরতর, সংজ্দরতম হইবে, সেই 
সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সব্ব'সাধারণের গোচরীভূত 
কাঁরতে হইবে । ক্রমেই যে ভয়গকর কাল আসতেছে, সেই কালের সাঁহত প্রাত- 
দ্ান্বতায় দেশবাসী দগকে জয়ী করিতে হইলে» কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য 
আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে! দ)' 'ণকটা দ-ঘ্টাজ্র সাহায্যে বিষয়টা 
বুঝবার চেস্টা করা যাউক। 

প্রথমতঃ, ইউরোপের ইতিহাস । ইতিহাস অনপাঁবস্তর প্রায় সকল জা?তরই 
কছ;-নাশকছ; আছে। বর্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যু্দিত দেশসমূহের 
শীর্ষন্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপব্বক দেখিতে হইবে 
ষে, কেমন কারিয়া, কোন: শান্তির বলে, বা কোন: গং কারণে ইউরোপের কোন: 
জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে ; কোন: পথে পাঁরচালিত হওয়ায় কোন: জাতির কি 
উন্নাত হইয়াছে--সেই উন্নাতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে 
প্রযোজ্য কি-না, তাহার প্রয়োগে এ দেশে কতটা মগ্গলের সদ্ভাষনা,- 
ইত্যাদ বিষয় [বিশেষ বিবেচনার সাঁহত আলোচনা করিয়া, যাঁদ সঙ্গত মনে 
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হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে 
ধাঁরে ধারে প্রবার্তত কারতে হইবে । সেই প্রবর্তনের একমান্র সহজ পথ,_ 
এঁ সকল কারণ, এ সকল উপার়-প্রণালশ আঁত বিশদর্‌পে আমাদের মাতৃভাষার 
দ্বারা সাধারণের মধো প্রচার করা ; এই প্রচারের একগান কন্তশ যাঁহারা ইংরাজণ 
ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের 
[বিশেষ আঁধিকার জীঞ্ময়াছে, মান্ত্র তাঁহারাই,_-অন্যে নহে । 

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব-মাতৃভাষার পাঁরপ্ম্ট-বাসনায় যাহারা এই 
মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য- ইউরোপীয় ইতিহাসের 
পদ্গঝানহপু্খরপে আলোচনা । মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রচারকর্তাদের সামান্য 
টিতে আমাদের অভ্যু্য়োন্ম:খ জাতির মহা অনিষ্ট ঘাঁটবার সম্ভাবনা । 
স.তরাং দেশের শাক্ষিতগণের প্রাতি পদাঁবক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 

যেমন এই অস্থ্যুদয়ের কথা বাঁললাম, তেমনই এই সঙ্গে দোঁথতে হইবে, 
কোন পথে যাওয়ায়, কোন: দ:নণতর আশ্রয়-বশতঃ ইউরোপয় জাতর অধঃ- 
পাত ঘাঁটয়াছে, বা ঘাঁটতেছে-_ সর্বনাশ হইয়াছে । কোন: জাত উন্নাঁতর উচ্চতম 
ঘিখরে আর হইয়াও কোন: কর্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপাঁতত 
হইয়াছে_-পতনের সেই সেই কারণনচয় আত সংস্পন্টর্‌পে প্রদর্শন করিয়া সেই 
সেই সব্বনাশের হেত্‌গুীল পাঁরহার কাঁরতে হইবে । আমাদের মাতৃভাষার 
স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রাতাবদ্বনপৃব্বক দোষ-পারহার ও গৃণ- 
গ্রহণের প্রত দেশবাসীর আগ্রহ এবং ওৎসক্য জন্মাইতে হইষে ! 

ইহ কালই জীবনের সব্বস্ব নহে । এই ইহ কালকেই একমান্ত সার ভাবিয়া 
কার্য করার ফলে, এীহকবাদণ ইউরোপণয়াদগের মধ্যে ধর্ম'ভাব আদৌ নাই 
বাঁলিলেই হয় । ধম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বত্তমান শোঁণত-তরঙ্গিণণ 
রণভূঁমিতে ইউরোপ বিপযরন্ত । ইউরোপের এ অসম্ভাবের অর্থাৎ ধ্রীহক- 
বাঁদতার প্রতি লক্ষ্য না কাঁরয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দুরে সীরয়া 
যাইয়া আমাঁদগের জাতীয়তা ও িরস্পৃহণণয় ধন্ম"ভাবকে জাগ্রত রাখতে 
হইবে । আমাদের জাতায় সাণহত্যের 'ভান্তি ধম্মভাবের উপর চ্ছাপিত করিয়া, 
উহাতে পাঁশ্চমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূ্্থক সাহিত্যের অঙ্গপাষ্ট 
কারতে হইবে । যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বাঁসয়া থাকিলে চাঁলবে না। 
এ দুর্দদনে জাতীয় সম্পদের যাহাতে বুদ্ধি হয়, সব্বর্প্রকারে তাহা কাঁরতে 
হইবে । 
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তারপর ইউরোপের সাধারণ সাহত্য, অর্থাৎ কাব্যনাটকাদি। আমার 
বোধ হয়, পাশ্চান্তয সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন । 
দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতিঃ গাঁণত প্রভৃতি জাঁটল বষয়সমূহের আলোচনা 
অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাঁদির আলোচনায় ইংরাজী-শাক্ষত- 
গণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন । বিশেষত তারুণ্যের অরুণ-আভায় 
এই সকল 'বদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সংজ্দর বাঁলয়া প্রতীত হয়-_ হওয়াও 
অস্বাভাবিক নহে । আমাদের িবশেষ প্রাণধান-সহকারে দেখা দরকার যে, 
পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিন্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কি ভাবে প্রাতফাঁলত। 
ইউরোপের সামাঁজক চন্রাবলর অঙ্গপ্রতঙ্গ” হাবভাব, 'িন্যাস-কৌশল প্রভৃতি 
আমাদের সাগহত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কি-না”-এ এ িন্রাবলীর আদশে 
যাঁদ আমরা স্বকীয় সমাজাঁচন্রের ছায়াপাত কার, তবে তাহাতে আমাদের 
জাতীয়তা অক্ষ-গ্র থাকবে 1ীাক-না, অথবা এ গবদেশীয় চনত আমাদের সাহতো 
এবং সমাজে সম্পৃ্ণর্‌পে পারহাষ্য কি-না" এই গিন্তা হৃদয়ে ব্ধমৃল রাখয়া 
ইউরোপীয় কাব্যনাটকাঁদ পাঠ কাঁরয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অন- 
করণণয় এবং কল্যাণজনক, সেইগল আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের 
গোচর কাঁরতে হইবে ; সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ধ-ীবধান কাঁরতে হইবে । 
এইরূপ করিতে পারলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বাদ্ধত হইবে ॥ ষাহা 
সং, যাহা সাধু িম্মল ও নদ্দশোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক 
না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ কাঁরতে হইবে ৷ 

“গুণাঃ পজাঙ্থানং গঁণষু ন চ গলঙ্গং ন চ বয়ঃ 1৮৬ 

এই ভাবে জাতীয় সহত্য যাঁদ গাঠত হয়ঃ তবে সেই সাহিত্যের সাহাযোই 
আমাদের নবজাত জাতীয়তা সংগাঠত হইবে এবং জগতের অন্যান্য সভা জাতির 
সাঁহত আমরা সমকক্ষতা কাঁরতে পাঁরব”-অন্যথা সে সম্ভাবনা আত অল্প! 
ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাঁদ-সম্বজ্ধে যে কথা বাঁললাম, ইউরোপণয় 
দশন এবং অপরাপর কলা (৪0 প্রভীত সমবন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য ৷ যাহা 
গছ বিদেশীয় তাহাই উত্তম, সৃতরাং আমাদের গ্রাহা, বা যাহা [কিছ বিদেশীয় 
তাহাই অস্পৃশ্য, সম্প্‌ণ“ভাবে পাঁরত্যাজ্য,_-এরপ কথা বাঁলতে আম সাহস 
কার না। বদেশীয় বা স্বদেশশয় বুঝ না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই 
হউক না কেন, সব্ব্থা গ্রাহা £ঃ আর যাহা সব্বথা দোষম্ত নহে, তাহা আত্ম” 
পর-জ্ঞান বজনপহ্ব'ক পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥। এই সোজা পথ ছাড়া, ইহার 
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অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকুল হইবে বাঁলয়া আমার 
1বশ্বাস নাই। 

এমন অনেক প্রথা থাকতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় 
সমাজের কতকটা অনুকুল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রাতকুল। 
সের্‌প প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম তাহাই নহে, তাহাতে 
আমাদের »্মরণাতশত কাল হইত সংসংবদ্ধ সমাজেরও িশেষ বশঞ্খলা ঘাঁটবার 
সম্ভাবনা ;--যেমন ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধাত। পাশ্চান্তা দর্ৃন্টতে উহা যতই 
সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন, এ দেশের আঁস্থমজ-জার সাঁহত যে 
সংস্কার আবভাজ্যরুপে গবজাঁড়ত, এ বিবাহ-পদ্ধাত মেই সংস্কারের এবং সেই 
সংস্কার-পারিচালত ও পাঁরবাদ্ধত সমাজের পক্ষে কদাচ হতকরী হইতে পারে 
না। সুতরাং তাদশী পদ্ধাতর এন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাঁহত্যের 
অঙ্গ উজ্জল করত চেম্টা করা অন-চিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার 
পাঁরপন্হণী, তাহাকে আড়ম্বরপহণ“ সাজ-সচ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্যোর প্রলোভনে 
তোমার স্বজাতির আপামর-সাধারণকে মজাইও না। মনে রাথও, তুম যে 
পথ আজ 'নাম্ঘত কাঁরয়া যাইতে উত্তর-কালে তোমারই দেশের শত সহমত 
যান্রী সেই পথে গমনাগমন কাঁরবে । সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রাত 
উদাসীন থাকয়া যাহা তোগার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর তাদশ 
চন্র আঁঙকত কর, তাদশ আদর্শ তোমার সাহত্যের মান্দরে স্থাঁপত কর-- 
যাহার অনহকরণে তোমার ভাঁবষ্যং জাত সমূুল্লত হইবে । তোমার যে 'িববাহ- 
পদ্ধঠত আছে, পাথবীর অন্য কোন জা1৩খ পদ্ধাতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, 
প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ; সতরাং এ উৎকৃষ্ট পদ্ধাতর যে যে অংশ আঁশাক্ষত, 
সংস্কতানাভজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অন:বোীধত হয় নাই, 
তাহা তোমার বঙ্গসাহত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্রণনাব্বশেষে সব্বসাধারণে 
প্রচারিত কর ; এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বদেশীয় চিন্রের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর । তুলনায় তোমার স্বজাঁতকে ব:বঝাইয়া 
দাও যে, কোনটা ভাল, কোনা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের 
অনুকূল । মোহের ঘোরে যাহার মস্তক বিকৃত, তাহার যাহাতে মন্তক শীতল 
হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর । যাহাতে রোগ-বাম্ধ হরঃ তোমার জাতীয় 
চাকৎসা-গ্রন্হে তাদ্‌শ ওষধের ব্যবস্থা কাঁরয়া সমাজকে উৎসম্ব কারও না। 
তোমার প্রাচীন শাস্্-ভাশ্ডারে যে সকল অম.ল্য রঙ্বরাঁজ ভ্পণকৃত রহিয়াছে, 
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এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উদ্মোঁচিত হয় নাই-মান্ কতিপয় 
শিক্ষিত ব্যান্ত ব্যতগত সাধারণে এখনও যে সম.দয় রত্বের অতুল কান্ত নিরাঁক্ষণ 
করে নাই__তোমার জাতীয় সাহত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্ধের মালা গাঁথয়া 
তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও; তাহাদিগকে বীঝতে দাও, 1শাঁখতে 
দাও, দেখতে দাও এবং দৌঁখয়া তুলনা কাঁরয়া ভালমন্দ বাছয়া লইতে দাও ; 
দেখবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালকা ফেলিয়া অন্য দেশের 
ভায়লেট- মাথায় কাঁরবে না। নিজেদের ? আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না 
জানে তাহারাই পরের দ্বারে উপাঁচ্থত হয় । তোমার স্বদেশবাসীঁদগকে তোমার 
প্রাচখন সম্পদের পাঁরচয় দাও, বিশ্লেষণ কারয়া বুঝাইয়া দাও _ তাহাদের 
মনে আত্মসম্মান উদ্ধ্ধ কাঁরয়া তোল; তবেই ত তোমার জাতীয়তা গাঁঠত 
হইবে। সব্বণগ্রে জাতীয় সাহতা গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে__ 
নতুবা সমন্তই আকাশ-কুসুম ৷ 

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভা ( বা পালিপয়ামেন্ট ); তোমার দেশের 
পক্ষে বর্তমান সময়ে এরুপ সভার উপযোগিতা কতদর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য । 
কিল্তু বিলাতের লোক-তন্্ যেরূপ ভাবে গাঁঠত, তাহার পক্ষে এ সভার উপ- 
যোগিতা প্রচুর । সে 'দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশের পক্ষেও 
আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুত্কর। দেশভেদে, দেশবাসভেদে, দেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে এবং দেশের শিক্ষান্দীক্ষা ভেদে, দেশের পাঁরচালন- 
সভাসাঁমাতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী । সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার 
প্রাচখন পদ্ধীতই অনক্‌ল, না 'িবদেশশয় পদ্ধাত অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার 
কাঁরয়া তোমার জাতগয় সাহিত্যের দপ*ণে, এ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা 
কর এবং দেশবাসীঁদগকেও বৃঁঝিয়া লইতে দাও যে, কোনটা তাহাদের গ্রাহ্য । 
মত্ত পুরহষের ন্যায়, আধ" প্রকাতির ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া লোকের 'হিতকামনার 
সাহত্য-গঠন কর- দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে । ইউরোপের রাজনোতিক 
ক্ষেত্রের আদর্শে যাঁদ তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত কাঁরতে চাও, মনে রাখ, 
বর্তমান সময়ে তোমার আশা বিফল হওয়াই সম্ভব । হৈমীন্তক শস্যের জন্য 
যে ক্ষেন্র প্রস্তুত তাহাতে আশ ধান্যের বীজ-বপনে মানু কৃষকের মনন্তাপের 
বদ্ধ হয়, আর সেই সঙ্গে বাঁজধবংস ও ক্ষে্রের উব্্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
যে দেশের শাস্বে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ও রাজনশীতিতে রাজা মানব নহে--পরচ্তু 
দেবতা বাঁলয়া বণীত্তত, সেই ভারতবর্ষে পাশ্চান্তা রাজনপাঁতর ছায়াপাতে সেই 


জাতীয় সাহতোর উল্লাতি ৯৩ 


দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন 
রাজনীতির উজ্জবল চিত্র উত্তমরূপে নিজে নিরাঁক্ষণপূ্ব“ক, প্রতিভার সাহায্যে 
তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা কারয়া পাশ্চাত্ত রাজনদাতর সাঁহত 
তুলনায় সব্বসাধারণকে বুঝতে দাও যে, তোমার পৃব্বপূর্‌ষগণের রাজনোতক 
ধারণা কত উচ্চ 'ছিল। গনুপ্তহত্যা, রাজাবদ্েষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল এীহক 
নহে, পারান্নক অকল্যাণেরও আকর, এ কথা তোমার ধম্মশাস্ত উচ্চৈঃস্বরে 
ঘোষণা কাঁরয়াছে। 

যাঁদ এই সকল কাঁঠন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান কাঁরতে পার, 
তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে» তোমার জ্ঞানাজন 
সার্থক হইবে, আর সেই সঞ্চগে বঙ্গভাষার সেবা কাঁরয়া তোমার জন্মও সার্থক 
হইবে । অবশ্য এই কঠিন কার্থা এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে না। কিন্তু এই পথেযাদ একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের 
গাঁত 'নয়ন্তিত করিতে পার, তবে দোঁখবে, আরও কত পাঁথক তোমার প্রদার্শত 
পথে যাত্রা কারবে ৷ পথ যাঁদ উত্তম, সুগম এবং স:শীতল ছায়া-সম্পন্ন হয়, তবে 
তাহাতে কোন 'দনই যাত্রীর অভাব হয় না ! যাহা ভাল, নিত্পাপ এবং নিদ্দেণেষ 
তাহার সেবা কে-না করিতে চায় ? সেই সেবায় সোঁবতের লাভালাভ গীকছুই 
নাই, কস্ত; সেবকের আত্মতীপ্ত অপারসীম। এই গুরুতর কাধের প্রথম 
অন-ষ্ঠাতৃগ্রণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অস্ধভাবে পাশ্চান্তয সাঁহত্যের 
অনুবাদে বা মান্র তাহার উজজৰ্ল অংশের প্রদর্শনেই আমাদের এ মহং উদ্দেশ্য 
সুসদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে ক্ষাঁতব সম্ভাবনাই আধক। পাশ্চাত্য 
সাহত্যের নিরপেক্ষভাবে ও পুগখানহপুগ্খরূপে সমালোচনপ্ব'ক তাহার 
অসদংশের বর্জন করিয়া সদংশ, যাহা এ দেশের অনুকুল, এবং যাঁদ তাহাতে 
কোনরূপ দোষলেশ না থাকে; তবে তাহাকেই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় 
আভরণে অল্কৃত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তনিশীবষ্ট করতে হইবে । এই 
ভাবে ইউরোপ সাহত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগীল যাঁদ আমরা গ্রহণ কাঁরতে 
পার, তবেই ক্রমে আমাদের বগ্গভাষা আশাতীত ভাবে পাঁরপা্টি লাভ 
কারবে। ইউরোপীয় ভাষায় অল্পজ্ঞ বা অনাভজ্ঞ থাঁকিয়াও এ দেশবাসণরা 
ইউরোপের 'শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ফলে বাঁণত থাকবে না, প্রত্যুত ক্লমেই তং তং 
ফলে সম্পন্ন হইবে । প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন 
জাপানে উন্নত হইতে পারিস্লাছে । 


৯৪ জাতগয় সাহত্য 


[কস্ত এই সমস্ত কার্যেের মধ্যেই একটা 'বিষয়ে সর্বদা আমাঁদগকে লক্ষ 
রাঁথতে হইবে । অম্বের উপরে নর্তনাদি কাঁরয়া যাহারা দর্শকাঁদগের প্রশাত 
ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সব্বদাই স্মরণ রাখে যে, 
অশ্বপ্ঠ হইতে স্খালত না হই- তদ্রুপ আমাদগকেও সব্বদা স্মরণ রাখতে 
হইবে যে, আমরা এই কার্য কাঁরতে যাইয়া যেন স্খালত না হই, অথণাং 
আমাদের যাহা মজজাগত সংস্কার, সেই পাঁবন্র ধম্মমভাব হইতে যেন বিচ্যত 
না হই। 

আমাদের রাজনগাঁত, সমাজনণাঁত প্রভৃতির কোন1টই ধর্্মভাবশন্য নহে । 
ভারতবষে'র মশত্তকায় এমনই একটা গুণ আছে যে এখানে ধদ্মভাব-বাঁজত 
কোন বন্ডুই স্থায়শ হইতে পারে না-এ পধয্যন্ত পারে নাই । যাহাদের আহারে 
বিহারে, আচারে বাবহারে সব্ব্ই ধদ্মের প্রভাব 'বদ্যমান, তাহাদের জাতীয় 
সাহিত্যের কোনও চিল যাঁদ ধম্ম“ভাব-ব্যঞক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর 
পাদপদেম অপণ করা যাইবে না। সে চিন্ন গোধীলগগনের লোহিত মেঘ- 
থণ্ডের মত আঁতি অজগকালের মধোই বিল,প্তু হইবে । সীতা, সাঁবন্রী, দময়ন্তী, 
লোপাম.দ্রা, অর-হ্ধতণ প্রভতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠান্রী দেবী ; 
রাম, যুধিষ্ঠির, ভনভ্মঃ দধনচি কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ ; কাব 
গর রৃত্রাকর, মহার্ধ দ্বৈপায়ন, কবিকুল-রবি কালিদাস, ভবভূতি- যাহাদের 
জাতীয় সাহত্য-স্গগীতের গায়ক ;আর সব্বোেপার চতুদ্মখ ব্রন্ধা 
যাহাদের শ্রোত-সঙ্গতরৃপ অগৃতের নর তাহাদের নবীন জাতীয় বগগ- 
সহত্যে কোনরূপ অপবিন্র ভাব বা অনাচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে 
সব্বদাই প্রথর দর্ঘ্টর প্রয়োজন । সকল জাতরই এক একটা লক্ষ্য থাকা 
আবশ্যক-আছেও । লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভযযদয়শালশ ও কালজয়শ হইতে 
পারেনা । এ পরাস্ত পাঁথবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে: তাহাদের 
প্রতোকেরই একটা-না-একটা 1স্থর লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য ধাঁরয়াই তাহারা 
রুমে তাহাদের আকাঁঙ্ক্ষত বস্তু লাভ কাঁরতে পারয়াছে । লক্ষ্য স্থির রাঠখতে 
পারলে কিছুই অপম্ডভব নহে-আত দ,কর এবং দ:ঃসাধ্য কাষও সংসম্পন্ন 
করা যাইতে পারে। 

এই যে ইউরোপ এত অতুল এরাহক শ্রীবাদ্ধতে সম্পন্ন” ইহার কারণ 
1ক? অথ" বা অথ“কর বাণজ্য উহার একমাপ্র লক্ষ্য । আজ যেজাপান এত 
উন্নত, অর্থকর বাঁণজ্য উহার একমান লক্ষ্য । এ লক্ষ্যের প্রাতি স্থির 


জাতীয় সাহত্যে উন্নীতি ১৫ 


দূম্টি আছে বাঁলয়াই অন্য কোন বাধা-ীবপান্ততে উহাঁদগকে ব্যাহত করতে 
পারে না। লক্ষ্যদ্থলে উপনীত হইবার জন্য প্রাণকেও উহারা আতি তুচ্ছ জ্ঞান 
করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বাঁলয়াই ধম্মপ্রাণ আগ্র-উপাসকগণ অগ্লান বদনে ইরান 
ছাড়িয়া ভারতবষে" চাঁলয়া আসয়াছলেন - িউরিটানেরা৮ মাতৃভূমি পারত্াযাগ- 
পূব্বক আমোঁরকার গহন বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যেযেজাতিযেষে 
বহং কাই করুক না কেন, তাহার মূলে কম্তু একটা শ্থির লক্ষ্য থাকা চাই। 
তাই বাঁলতোঁছলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহত্যের মাঁন্দর িনম্মাণেও একটা 
স্থির লক্ষা আবশ্যক ; অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারব না। আমাদের 
সেই লক্ষ্য ক হওয়া উচিত ? কোন: লক্ষ্যে 'ন্থরাঁচত্ত থাঁকয়া আমাদের প্্ব- 
পুরূষগণ জগতের সব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারয়াছিলেন 8 কোন: লক্ষ্য 
হইতে ভ্রম্ট হইয়া বাঁলয়াই আমরা কমে অধঃপাঁতিত হইতোছি ? ইহাই আমাদের 
সব্বণাগ্রে দ্ুত্টব্য ও বিবেচ্য । 

ভারতবষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমান্র ধম্ম' লক্ষ্য কাঁরয়া । যাঁদ 
ভারতকে আবার বড় ঝারিতে চাও, যাঁদ আবার তোমাদের ল:প্ত সম্পদের, বিনজ্ট 
সম্মানের পুনরাধকরে চাও, তবে সেই 'পর়ুপতামহের লক্ষ্যে দণ্ট শ্ির কর। 
একাগ্রচিন্ত হও, অবাধে তোমার আভপ্রেত মতস্যচক্র-ভেদ*৯ কাঁরতে পারষে। 
ধর্সভাব হিন্দ: জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধদ্/ভাবকেই হতামার বন্তমান 
জাতগয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর । তোমার সাহত্যঃ তোমার রাজনসাতি, সমাজ- 
নীতি, আচার, ব)বহার সব্বন্ুই সেই ভারতস্পৃহণীয় ধম্মভাবের স্ফুরণ কর । 
দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিাতিপণ, প্রেম গুভীতি স্বগাঁয় সম্পদে 
তোমার সাহত্যকানন যাঁদ সম্পন্ন কাঁরতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভুণদয় 
হইবে । অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্যা্দের১* ন্যায় তম ভীন্তর ভান কাঁরবে 
মান্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, 
উৎসাহ ও নিভ“র একন্ন করিয়া যাঁদ জাতীয় সাহত্য গঠন করিতে পার, তবেই 
দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে । 

এই ভাবে অন্যের সংচারু ও সম্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতণয় 
সাণহত্যের নিম্মণণ ও জাতীয় আদরের গঠন ইতিপব্বেও হইয়াছে । বরণ 
ইতিপৃব্বে আঁত প্রবলরূপেই এই কাধের ভনুষ্ঠান হইয়াছিল বাঁলিয়া সন্ধান 
পাওয়া যায় । প্রাচীন রোমের নিজের জাতঈয় সম্পদ- আমাদের প্রাচ'ন সম্পদের 
ন্যায় এত আধক পারমাণে ছিল না । আমাদের সাঁহত ত:লনা কারলে রোমের 


৯৬ জাতগয় সাহত্য 


প্রাচখন সম্পদ গণনার মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম 
উচ্মেষ হইল, তদানণন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয়দর্শনে রোমবাসীদের হাদয়েও 
যখন জাতীয়তা-গঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠল, জগতে বরণীয় হইবার 
আকাঙ্ক্ষায় রোমবা?সগণের অস্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া ভীঠল, তখন তাহারা 
মাত্র নিজের পাঁরাঁমত প্রাচীন সম্পদেই আর পাঁরতস্ট থাঁকতে পারল না-- 
[িপাসার্ত হইয়াই যেন চতা্্দকে দ্ৃন্টপাত কাঁরতে লাগল । তখন গ্রীসের 
চরম উন্নাতর সময় ॥ সব্বপ্রকারে ও সব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা 
আদর্শ জাত ॥ বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে গ্রীস তখন সকলের শ্রেম্ঠ। 
প্রপসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোল.প দীন্ট গ্রীসের প্রাত পাঁতত 
হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাঁহত্য গ্রীসের কলাবদ্যা গ্রীসের 
ধৃশক্ষা-দগক্ষা প্রর্ভীত সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তীর্নীবন্ট 
কাঁরয়া লইতে লাগল । গ্রীসের যাহা কিছ; ভাল, যাহা কিছ, সং্দর, সে 
সম্তই রোম নিজের জাতীয়তা-গঠনের প্রধান উপাদানরুপে গ্রহণ কাঁরল। 
দোঁখতে দোঁখতে রোম গ্রীসের সমকক্ষ+ এমন ক, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও 
উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ কাঁরতে যাইয়া কিচ্তু রোম স্বায় 
জাতশয়তা িসর্জন করে নাই । গ্রীসের যাহা কিছ? উত্তম পাঁরিচ্ছদ, যাহা ীকছ: 
সুন্দর অলঙ্কার তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাাটয়া জাতীয় ছাঁচে ঢালাই 
কাঁরয়া রোম পাঁরধান কাঁরল, এবং নবীন সাজে সাঁজয়া রোম যখন মণ্তক উন্নত 
কাঁরয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্রখাঁচত করাটের প্রভায় প্রাচীন গ্রাস 
যেন কতকটা হশনপ্রভ হইয়া পাঁড়ল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী 
ধারয়া যে-সমুদয় জরাজানত পঁলিতভাব জাঁন্ময়াছিল, যাহা কহ অসংক্দর 
ছল, তাহার পাঁরবর্জন কাঁরয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ কাঁরয়া 
ফোঁলল । রোমের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মন্তক অবনত হইল । 

চ্ত এই গ্রীস-রোমের বত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবষে প্রযুস্ত হইতে পারে 
না! রোমীয়াদগের নিজের প্রাচীন দ্বব্য-সম্ভার তত আঁধক ছিল না, তাহাদের 
গৃহ একপ্রকার শুন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে দুএকাঁট প্রাচীন 
পদার্থের কঙ্কাল মান্র পাঁড়য়া ছিল তাই রোমীয়গণ দুহাতে যতটা পাঁরিয়াছে 
গ্রণসের দুব্য-সম্ভার সংগ্রহ কায়া নিজের শন্যপ্রায় গৃহ পাঁরপ্‌ণ করিয়াছে 
তত সতকতার সাঁহত সংগ্রহ কাঁরতে হয় নাই। 

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক: । আমাদের প্রাচীন 


জাতীয় সাঁহত্যের উন্নাত ৯ 


সম্পদ প্রচুর । তাহার ভান্ডার অক্ষর । সুতরাং আমাদের বিশেষ সতক'তার 
প্রয়োজন । আমাদের যাহা আছেঃ তাহার কোন একাঁটিরও মধণাদার হান 
হইতে পারে এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ কাঁরব না । অথচ আমাদের 
যাহা নাই--অন্যের প্রচুর আছে, সেইরুপ পদার্থ, যাঁদ আমাদের জাতীয়তার 
পণুরপচ্ছণ না হয়, তবে গ্রহণ করতে দ্বিধা কাঁরব না। রোমের ন্যায় আমাদের 
গৃহ শ্‌ন্য নহে যে, ষে ভাবে পাঁর গৃহ পৃণ" করিব ; আমাদের ঘর পারপৃর্ণ। 
সেই পাঁরপর্ণ গৃহের শোভা-বাদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পায়পণ' 
গ্‌হের অনর্‌প যে সাজ-সরঞ্জামঃ তাহা যাঁদ অন্য কোন জাতির 'নকটে পাই, 
তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ কাঁরব । যাহা আমার জাতীয়তার অনুকুল নহে, তাহা 
কদাচ স্পর্শও করিব না। আমার 'নিজের জাতীরতায় কোনরংপ কলঙ্কক- 
স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবজনা কাচ আমার জাতীয় সাহত্যের অঙ্গে 
জঁঞ্মিতে দিব না। এই ভাবে যাঁদ আমরা চালিতে পার, বিবেচনার সাঁহত 
পাদক্ষেপ কারতে পার, ফিংশ্‌ক পাঁরহার পুষ্বক কমল চয়ন করিতে পারি, 
তবেই আমাদেরর জাতীয়তা অক্ষঃপ্ন থাকবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় 
সাঁহতা ও জাতীয় সম্পদ- এই দুই-ই বাঁদ্ধ প্রাপ্ত হইবে_বিশেষ পারপাক্ট 
লাভ কাঁরবে। 

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব কার--আমাদের সেই 
জাতীয় গৌরবের বস্তু- প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা।শলপ-কলা, দর্শন-ইতিহাস প্রভীতির 
যাহাতে কোনর্‌পে অঙ্গহান ঘটে, এরৃপ কার্ণ্য যেন আমরা কদাচ না কাঁর-- 
কদাচ যেন জাতীয়তা বিসর্জন না 'দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যাঁদ এ সকল 
বস্তুর কোনক্রমে কোনরূপ শ্লীবীদ্ধ-সাধন কাঁরতে পারি, তবে তাহাতে যেন 
বদ্ধপাঁরকর হই । নিজের যাহা আছে তাহা ত আছেই, কেই তাহা অপহরণ 
কাঁরতেছে না; সতরাং সে পক্ষে নিশ্িন্ত থাঁকয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে 
যাহার বলে বলীয়ান, অথচ আমার নাই" তাহা পাইবার জন্য যাঁদ আমার 
আন্তরিক আগ্রহ না জন্দে, তবে কদাচ আম এঁ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে 
পারব না। কেবল পর্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, অতাঁত সম্পদের আলোচনা 
কাঁরয়া দশর্ঘীন*্বাস ফৌঁললে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় 
জীবনের শান্ত যাহাতে বাঁদ্ধত হয়ঃ তাহার প্রয়াস স্বতঃ পরতঃ কারতে হইবে-- 
শান্ত সণয় কারতে হইবে । 

আমার এই ছিল, আম এই ছিলাম-_এইর.প ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোন 

জাতীর সাহিত্য--৭ 


৯৬ জাতায় সাঁহত্য 


লাভ নাই, বরং ক্ষতিই আধক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাঁদ আমরা 
আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবপদ্ধ-সাধন করতে পার, আমাদের জাতীয় সাহত্যের 
অঙ্গ প:ষ্ট কাঁরতে পার, তবেই আমাদের আঁন্তত্ব অক্ষ-গ্র থাঁকবে-_আমরা এই 
ঘোর দ্ষ(যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচতে পারব । অন্যথা সে সম্ভাবনা 
আত অল্প । যাহা কিছ নীচ, যাহা িছ সঞ্চকীর্ণ, যাহা কিছ অসং, ধচ্ম4- 
ভাব বাঁজত, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গীলর নায় পারহার কারয়া যাহা স:জ্দর, 
নির্মল, নি্পাপ, মনোহর-যাহাতে দানব মানব হয় মানব দেবতা হয়, তাদশ 
সম্ভাব-পু্প চয়ন কাঁবব এবং সেই সদ্ভাব-কুসূমে আমার জনন অনাদ-তা, 
উপোক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙকৃতা কাঁরব -মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপৃজা 
কাঁরয়া ধনা ও কৃতাথ হইব | 

যেবায়ু মধকণা বহন করে না তাহা আমরা আঘ্রাণ কাঁরব না, যে নদী 
মধুমতাঁ নহে তাহার আমরা সেবা কাঁরব না, যে লতা মধুময় কুসূমে কুসীমত 
নহে, তাহার প্রাত আমরা চাঁহব না। এই ভাবেযাঁদ আমরা চলতে পার, 
বশ্বন্তদ্ধাণ্ড আমাদের অনুকুল হইবে-সহায় হইবে। নিঃসপত্রভাবে আমরা 
পব্বেদিত চচ্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পাব 1 ৃহমাচল যে দেশের পথ্বত, 
জাহ্বী-যম:না যে দেশের প্রবাহিণপ, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত 
যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের আঁধবাসীর যোগ্যাতা লাভ কাঁরতে 
পারব । 

আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান কাঁরয়াছেন- বঙ্গবাণণর 
চরণ-প্রান্তে বসিবার সুযোগ দান কারয়াছেন--তজজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা- 
প্রকাশপৃঙ্খক্ আম আবার বাঁন। আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, 
আপনাদের 'চিন্তা-এ সমস্তই সংঞ্দর হইক, অন্যের অনদ্বেজক হউক ; যাহারা 
আপনাদের সাম্নিকর্ষে আসিবে তাহাদিগকে উন্নাতির পথে লইয়া, আপনারা 
নিজে ভাগীরথার প্রবাহের ন্যায় অবাধিত গ্াততে উন্নীতির অমৃতময় পারাবারে 
মশিয়া বাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষ, রাখয়া জগতের বরেণ্য হউন। 
[বধাতার কৃপায় 

“নধ, ক্ষরতু তে বিভ্তং মধু ক্ষরত তে মৃখম | 
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োহস্ত; তে ॥*১১ 


জাতীয় সাহিত্যের উন্নাত ৯৯ 
উল্লেখপত্জী ও প্রাসজিক তথ্য 


১. রামানাধি গৃপ্ত ওরফে নিধবাবৃর রচনা । একে বাংলাভাষায় টপ্পা- 
সংগ্ীতেব প্রবর্তক' বলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, নিধূবাব-ই এ-দেশের 
প্রথম ইংরোঁজ-জানা বাঙাীল-কাঁব । এবং তিনিই প্রথম স্বাদাঁশক সংগণতের 
রচাঁয়তা । হগাঁল জেলার চাপতা প্রামে এব জন্ম । আলোচা পথান্ত কয়টি 
হল £ 

“নানা দেশের নানান: ভাষা ; / বিনা স্বদেশী ভাষা পরে কি আশা 2 / 
কত নদী সরোবব কবা ফল চাতকণর ? / ধারা-জল বনে কছ়ু ঘুচে কি তা?” 
(দ্র. মোহিতলাল মজ-মদারেব 'কাবা-মঞ্জুষা'য় সংকালত ১১ সংখ্যক কাঁবতা, 
ভাদু ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, গ₹. ১৫ ) । 

২ অক্ষয়কুমার : "চিন্তাশীল অক্ষয় কুমার দত্তের প্রসঞ্গই উত্থাপন 
করেছেন স্যার আশুতোষ | উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরবাচ্ছন্ন বৈজ্ঞাঁনক 
যণন্তবাদের আলোকে যে সকল মনীষী বাংলা গদ্য-সাহিতো স্বীয় প্রাতভার 
বশল্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, অক্ষয় কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম । 
জঙ্ম নবদ্বীপর কাছে চুপণী গ্রামে ১৮২০ ইঞ্গাব্দের ১৫ জুলাই ! পিতা পাতাম্বর, 
মাতা দয়ামষী। মাপ ১৪ বহর বয়সে “অনঞ্গমোহন' নামে কাবাগ্রজ্হ 
প্রণয়ন করেন। কাব ঈশ্বরচন্দ্র গ.প্তসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর-এ প্রথম 
সাঁরর লেখক ছিলেন । গৃপ্তকাবর ইচ্ছান্‌সারেই 'িখাত “তত্ুবোধিনশ 
সভা'য় যোগ দেন অক্ষয়কুমার । ক্রমে “তত্বোধিনী পাঠশালায় ৮ টাকা 
বেতনে শিক্ষকতায় নিষন্ত হণ | সেখানে তান মাতৃভাষায় বণমালা, ভূগোল 
ও পদার্থাবদ্যা পড়াতেন । অক্ষয়কুমার রাঁচত 'চারুপাঠঠ' সে যুগে য.গাস্তর 
এনেছিল । এছাড়া, তাঁর 'ভুগোল", 'পদার্ধীবদ্যা” ধিদ্মনী তি, 'ভারতবধা স্মি 
উপাসঙ্ষ সম্প্রদায়” প্রীত উল্লেখযোগ্য গ্রচ্ছ । বস্তুত, বাংলা গদ্য সাঁহত্যের 
পংন্ততে বিদ্যাসাগরের পরেই অক্ষয় কুমারকে বসানো হয়। (কবি 
সতোম্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয় কুমারের পৌন্র)। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮৮৬ 
ইত্গাব্দের ২৮ মে অক্ষয় কুমার পরলোকগমন করেন। হান “তত্ববোধিনী 
পাত্রকা'র সম্পাদক দিলেন । 

২(ক). তুলনধয় 'বাঁবধ প্রবন্ধ ১ম খন্ড ) গ্রচ্হে বাঁ*কমচচ্দর ডীন্ত : 
“যে জাতির পৃব্বণনাহাত্যের এরীতহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্যরক্ষার 
চেস্টা পায়ঃ হারাইলে পূনঃপ্রাপ্তর চেস্টা করে। *"শীকক্তু বাঞ্গালার 
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ইতিহাস নাই ।-"'-""ইতিহাসাবহীন জাতির দুঃখ অসাম ।***-স্বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই । নাহলে বাঞ্গালী কথন মানুষ হইবে না।” 

৩. বাঙাল জাতর উৎপান্ত সম্বন্ধে বৎকমচচ্্ 'বগগদর্শন” পাঁন্ুকার 
পৌষ ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বগ্গাব্দ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 
বন্তাঁরত আলোচনা করোছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের শরোনামও ছিল 
বাঙ্গালীর উৎপাত্ত' । বঞ্চমের আলোচনা-অনংসারে বাগাল জাতির উৎপত্তি 
হল এই রকম: কোলবংশীয় অনা -» প্রাবড়বংশীয় অনার্য-৯আর+-৯ 
বাঙাল। 

৪. আলোচ্য আঁভভাষণাঁট স্যার আশ.তোষ প্রদান করোছিলেন ১৯১৬ 
ইঞ্গাব্দে। সেসময় বঙ্গবাসীর সংখ্যা কখনোই সাত কোটি ছিল না। কারণ 
১৯৩১ ইঞ্গাব্দের আদমসুমারী অন:যায়শ বঙ্গবাসীর সংখ্যা ৫১১০,৮৭, ৩৩৮ 
(দ্র. জাতীয় সাহত্য / ১৯৪৯ ইগগাব্দ সংস্করণ, প্‌ ৯১) । ১৯২১ ইওগাব্দের 
লোক গণনায় বাংলার জনসংখ্যা 'ছিল ৪,৭৫৯২,৪৬২। (দ্ব. মাঁসক বসুমতা, 
কার্তক ১৩৩০ বঞ্গাব্দ, পু. ৮৮)। স্যার আশুতোষ “পাত কোটি 
বগ্গবাসণ' পদাঁটকে কথার কথা 'হিসেবেই উল্লেখ করেছেন সম্ভবত । অবশ্য 
১৮৭৬ ইঞ্গাব্দে রচিত বিচ্দেমাতরম-এর একটি পধান্ত হল: সপ্তকোঁট 
কণ্ঠ কলকল নিনাদ'-****, | 

&. দ্র. লীমদ্ভগবদগীতা, কর্মযোগ য় অধ্যায়, ২১ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম 
পধান্ত। “কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যান্ত যা যা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের 
সাধারণ মান্‌ষ তাকেই অনুসরণ করে । 

৬. উত্তররামগীরতম-এর শ্লোক | গুণ আদরণনীয়, গুণণী স্ত্রী কি প্‌রুষ, 
বয়স কত, তাহা দোঁথবার প্রয়োজন নাই ।” সম্পূর্ণ শ্লোকাট এইরূপ : 
“শশুব্ণ শিষ্যা বা যদাঁম মম তাত্তত্ঠতু তথা / বিশহদ্ধেরহং কষণ্তবায় তু মম 
ভাস্তং দয়াত ৷ / [শশুত্বং স্ব্েণং বা ভবতু গন. বঙ্ধ্যাটস জগ:তা | গুণাঃ 
পৃজাস্হানং গ্ীণষু ন চ ীলঙ্গং ন চ বয়ঃ 0” 

৭. চতুমুখ ব্রন্মা : সংঞ্দউপসন্দ নামে দুই দৈত্যের হাত থেকে 
দেবতাদের রক্ষার জন্য ব্রহ্ধা ধবিশ্বকর্মাকে দিয়ে যে অপর সুজ্দরী [তিলো- 
শ্তমাকে 'ির্মাণ কারয়েছিলেন, সেই িলোন্তমা 'বিদায়কালে যখন দেবতাদের 
প্রদক্ষিণ করাছলেন, সেই সময় তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারাঁদকে চারাঁট মাথা 
বের হয়। রক্ষা চতুম্খ হন। ব্রহ্মা সকলের সাষ্উকর্তা রূপে চিহিত। 


জাতীয় সাহত্যের উন্নাতি ১০১ 


শ্রন্ধার কন্যা দেবসেনা, সঞ্ধ্যা, শতর্‌পা এবং বাক! স্বরণ সাবিতখ, গায়ন্র 
এবং সরস্বতাঁ। নানা পুরাণে ব্রদ্ধাকে নিয়ে নানা কাঁহনী ব্ন্ত হয়েছে । 

৮- আঁভধানে আছে 72110810৮4৯ 09275007150 2176155 0০ 
৪0:০6 10018] 01: 161151005 1012100119168, €ঠ১. 0716 00100956010 1য় 
2100 ৪€15119] €1)105 10061), 

১, দ্র" ভারতীয় সাঁহত্যের ভবিষ্যৎ আঁভভাষণের ২২খ) সংখ্যক 
টকা । 

১০. প্রহ্লাদ : দৈত্যরাজ হিরণ্যকাঁশপুর পুত্র । মাতা রাণগ কয়াধু। 
দৈত্যগুরু শ.ক্রাচাষের দুই পুত্র ষ্ড ও অসকের হাতে প্রহরাদের শিক্ষার ভার 
নান্ত হয় ৷ কিন্তু প্রহাদ ক্রমশ ধাঁমক ও [বিফুভন্ত হয়ে ওঠে । অথচ বফুর 
হাতে ভাই 'হরণ্যাক্ষ নহত হওয়ার দর.্‌ন হিরণ্যকাশিপ আমরণ বিদ্বেষী 
ছিলেন । পুত্র পিতার অন:গামী না হওয়ায় 'হরণ্যকাঁশপহ প্রহলাদকে সর্ব 
উপায়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু প্রহ্যাদের তিলমান্ল আঁনন্ট হয় না। 
বষুর আঁধষ্ঠান লর্ব--ভন্তের এই বাকা প্রমাণ করতে স্ফঁটিক স্তম্ভ হতে 
নংসংহ মার্ততে বিষ্ণু আত্মপ্রকাশ করে 'হরণ্যকশিপুকে নখ (দিয়ে ছি [ভব 
করে ফেলেন । পরে প্রহ্যাদকে আশ।বাদ করে অন্তাহণত হয়ে যান । বিষু- 
স্পর্শে প্রহনাদ ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করে পাতালে দেতাদের রাজা হন। ধকস্তু 
অনণতকাল মধ্যেই হিরণ্যাক্ষের পুত্র অঙ্ধককে রাজ্য সমর্পণ করে বদ রকা শ্রমে 
কুটির বে'ধে বিষ্ণুর আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন । প্রহযাদের অপর 
ভাইয়েরা যথারুমে সংহ্যাদ, অনূহনাদ, শাব ও বাদ্কল | (দ্র. ভারতীয় 
সাহতোর ভাঁবষ্যং অ1ভভাষণের ২ই২(ক) সংখ্যক টাকা )। 

১১ তোমার ধ্ত্ত হতে মধ ক্ষারত হোক* তোমার মুখ হতে মধু ক্ষারিত 
হোক । তোমার শীল বা আচরণ হতে মধু ক্ষারত হোক, তোমার জগং 
মধুময় হোক । 


বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ 


“সাজাইতে মাতৃভাষা সদা যার মনে আশা, 
নাঁশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তামর | 
জঞ্সভূম জননীর মূছাতে নয়ন-নীর; 


[দবসযাঁমনী যার পরাণ অধীর ॥ 
রত্বপ্রস্‌ বসুধার সে রত্র-সন্তান । 
এ মর-ধরণশপরে অনর-সমান || 


সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখতে দোথতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে 
উপনণত হইল ।১(ক) বঙ্গের সাহত্য-সৌঁবগণ প্রাতিবর্ষে কোন চ্ছানে সাম্মলিত 
হইয়া মাতৃভাষার চরণকমলের ভীন্তপুত্পাঞ্জীল অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জর 
বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানব্দ এই সাদমলনের তিন দিন আপন সুখ-দুঃখ, অভাব- 
আভিযোগ- সমন্ত বিজ্মত হইয়া মাতৃভাষার পাঁবন্ত মাঁন্দরে সাধকের ন্যায় উপ- 
বট হন, ইহা বাগ্গালীর পরম মঞ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা । মহাকাঁব ভারবি 
বাঁলয়াছেন-যাহার যেটুকু আছে, সে যাঁদ সেইটুকুতেই সংঙ্থ থাকে, অভ্যুদয়ের 
দকে আর না তাকায়, তবে মনে হয়, '্ধাতা এ ব্যান্তর সম্বন্ধে একপ্রকার 
নাশন্ত হইয়াই তাহার আর শ্রীবধন্ধ-সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে 
এ ীন্ত সব্র্বথা প্রযোজ্য । অনেক চেত্টায়, অনেক পাঁরশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা 
বর্তমান কালে যে অবস্থায় আঁসয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট 
হইয়া নীরবে বাসয়া থাকলে অদ্‌র ভাঁবধ্যতে বধ্গভাষার গিশেষ অবনাতি থটিবার 
সম্ভাবনা । কেন-না। যে সকল গ্রচ্ছকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় কারয়া ব্গভাষা 
এই প্রাতযোধ্গতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ কাঁরতে পারে* এখনও বগগ- 
ভাষায় তাদশ গ্রচ্ছাঁদ তত অধিক পারমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই । সমাতরং 
আমাদের নীরব হইয়া বাঁসয়া থাকিলে চলিবে না ! যাহাতে বঙ্গবাঁস-জনগণের 
হৃদয়ে সব্ব'দা বাঙ্গালা ভাথার শ্রীবীদ্ধ-কামনায় একটা ক্ষোভ অর্থাৎ একটা 
তরগ্গ উাঁথত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরগ্গ ম্রোতাহন, 
শৈবালপর্ণ আঁবল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সব্বদা ধছ-পর 
থাকতে হইবে । বঙ্গভাষা-বষয়িণী আলোচনা দেশের সব্বন্ধ আরও আঁধক- 
তরর্‌পে আরগ্ধ কাঁরতে হইবে । 


বঙ্গসাহিতোর ভাঁবষ্যৎ ১০৩ 


আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন,--এই সাহতা- 
সাঁমলনের কোন উপযোগিতা নাই ৷ বর্ষে বর্ষে এতগুঁলি টাকা ব্যয় করায় 
ভাষার তেমন 1ক অভ্যুদয় হইয়াছে 2 এই দশর্ঘ দশ বংসরে বাঙ্গালা ভাষার 
কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবঞ্গধি দোখতে পাই না। তবে এ আচ্দোলনের 
আবশাকতা কি ?--ইত্যাঁদ । যাঁহারা এই কথা বলেন, দ:ঃখের বিষয়, আমি 
তাঁহাদের সাঁহত এক মত হইতে পারলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে 
বাঁঁচয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশ শত বংসর দানমেষতুল/ 
বাঁললেও বলা যাইতে পারে । যাঁদ আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জশীবত 
রাখিতে চাই, তবে সব্বীগ্রে জাতীয়-সাহত্য-গঠন আবশ্যক ৷ বাঁচিয়া থাকতে 
হইলে, বাঁচবার উপায়উপকরণগ-ির প্রাত সব্ব্দা সতক দণ্ট রাখিতে হইবে 
--ওদাসীন্যে চালবে না। যে জাতির জাতীয় সাহত্য নাই, এক ৃহসাবে 
তাহার ধিছুই নাই, সে জাত বড়ই দৃভশগ্য । বাঞ্গালশ জাতির যাঁদ জগতে 
কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সব্বপ্রযতে বংঙ্গর জাতীয় সাহতোর 
শ্রীব্ণদ্ধ- সাধনে মনোনিবেশ কাঁরতে হইবে । সেই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জনা, 
বৎসরে একবার কেন, যাঁদ প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধক বারও এতাদশ 
সম্মিলনের আধবেশন অনাভপ্রেত লহে। চাই উৎসাহ, চাই উদাম। আমার 
মাতৃভাষাকে জগতের বরণণয় কাঁরয়া তুঁলিব,-একা আম নাহ, আর দশজনেও 
যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারলে নজেকে ধন্য, কৃতার্থম্মনায মনে 
কাঁরবে' এমন ভাবে আমার মাকে গাঁড়য়া তাঁলব, প্রাচ্য-প্রতনচযশনাব্বশেষে 
আমার মার আঁধকার প্রসৃত হইবে--এইর;»। ধারণা লইয়া যাঁদ আমরা কাজ 
কাঁরতে পারি, তবে আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বাঁলয়া মনে হইতেছে, 
কালে তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে । সতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর 
মনে বঙ্গসা'হিত্চচ্চণর স্পৃহা সতত জাগর:ক থাকে, তজজন্যঃ এবং মধো মধ্যে 
বঙ্গের সাহতা-সোৌবগণ্র প্রীতি-প্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ 
সামমলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা আঁবসংবাদে বলা যাইতে পারে । 

বাঁকপ-র দশম -সাহত্য-সামলনের অন-ষ্ঠাতৃবর্গ এই মহামহোৎসবের 
আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয্লাছেন । যে শ্থানে একাদন 
ভারতের তদানীন্ুন একচ্ছন্র সম্রাট ধম্মণাশোক২ বৌদ্ধ সঙ্গীতর আহ্বানপূর্ধক 
মগধের স্মরণণয় মহহাৎসব সম্পন্ন কারয়াছিলেন,- যে পাটলপঘেরৎ পুরা- 
চিহসমহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তর জন্য এীতহাপসিকগণ সতত উদগ্রীব” 


১০৪ জাতায় সাহত্য 


ভারতের নবশন ইতিহাসের প্রাতপ্লে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজাঁড়ত 
থাঁকবে” সেই পাটলগপতঘ্ে আজ বছ্গের সারস্বতসেবকগণ সাঁম্মীলিত হইয়া- 
ছেন' ইহা বাঙ্গালীর [বিশেষ শ্রাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই 'দিন, বঞ্গবাসীর 
তথা বঙ্গের ভাঁবষ্য জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণণয় বস্তু । পার্থিব ব্যাপারে 
আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানাঁচন্র পৃথগৃভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে 
এই উভয় প্রদেশই যে একসূন্রে গ্রাথত, অদ্যকার এই সাঁদমলন তাহার অন্যতম 
নিদশন । 

এই জাতাশয় সাহত্য-সাদমলনে পৃব্রে পৃব্ৰে যে সকল মনস্বী সভাপাতর 
আসন অলঙ্কুত কাঁরয়াছেন, বগ্গসাহত্যে তাহাদের খ্যাঁত-্প্রাতপান্তর পাঁরচন্র 
নুতন কয়া আম আর 'ি'দব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিতাযরথগণের 
স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বগাইয়া সেই মহাঘ" আসনের গব্ব বব" 
কারয়াছেন, আর সেই সঞ্চগে আমাকেও বিপন্ন কাঁরয়া তুলিয়াছেন। আম 
কোন দিন স্বপ্নেও ভাব নাই যে, এইরপ কাধষে_ বঞগসাহিত্যসৌবগণের 
মহাসাঁদমলনে--আি সভাপাতিরূপে কার্য করিব। আম সাহ'ত্যিক নাহ, 
বগ্গবাণণর সেবকগণের যে গৌরব, আম তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নাহ৮- 
ইহা আম যতটা জানি এবং বীঝ, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন 
না। বণ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রন্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থ 
ভাবে বগুগভারতীর অচ্চণনা করেন, সেই সকল মহাত্বাদের কোন কাজে, কোন 
উপকারে আম আত্মীনয়োগ কাঁরভে পারলে চাঁরতা্থ হই । সভ্যগণ, আপনারা 
আমাকে সে সযোগে বণ্চিত কাঁরয়াছেন ৷ সাহত্যসাধকগণের সেবা কাঁরতে 
যাহার আঁভিলাষ, তাহাকে সাহত্য-সাধন-যজ্জঞেব ঝাঁতগর্‌পে মনোননত করায় 
উন্ত যজ্ঞের অগোৌরব হইয়াছে এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাঁধয়াছেন। 

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করতাম, তারপর যখন কমে কার 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান 'ছিল যে, ি উপায়ে আমার জননশ 
বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবন্ধ কারতে পারব ৷ মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, 
আমার এঁ একই স্বপ্ন ছিল । একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির 
মাতৃভাষা যত সম্পন্ন সে জাতি তত উন্নেত ও অক্ষয় । আমার মাতৃসমা মাতৃ- 
ভাষাকে যাঁদ কোনমতে সম্পত্তিশালনঈ কাঁরতে পার, আমার জাবন ধন্য 
হইবে ! গকম্ত অপলাপে লাভ ?ি? যে সম্পদ- থাঁকলে, যে শান্ত থাকলে, 
মাতৃভাষার মূখ উজ-জ্বল করা যায়, দভণগ্য আম, আমার সে সম্পদ- বা শান্ত 


বঙ্গসাহতোর ভাবষ্যং ১০৫ 


নাই । আম মধ্যে মধ্যে ভাবতাম, কবে এমন 'দন আসবে, যখন আমার শিক্ষিত 
দেশবাঁসগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বান্তণায় চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন 
হইবে ! কবে দোথব, দেশের যাহারা মুথপারস্বরূপ, সমাজের যাহারা নেতা, 
বগুগভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা ! কবে শনিব, শিক্ষিত বাগগালী আর 
এখন বগগালা ভাষায় সর্্বসমক্ষে কথা বাঁলতে বা প্রকাশ্য সভারসামীততে 
বগ্গভাষায় বন্ত-তা কাঁরতে সঞ্চেকোচ বোধ করেন না? বা বঙ্গবাসী নজেকে বঙ্গ- 
ভাষার সেবকরৃপে পাঁরচয় 'দিতে কৃশ্ঠিত হন না! আজ ভাবতেও শরণর 
কণ্টাকত হয়ঃ নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে সদন আসয়াছে, আমার 
সেই আবাল্যধোয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্তমান । একাদকে, দেশের 
যাহারা ভাঁবষ্যৎ আশার গুল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বণ্গদেশের অদৃষ্ট 
নাহত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্বাবদ্যালয়ে রাজভাষার 
সাঁহত বগগভাষারও আলোচনা কাঁরতেছেন ; আর দহুশদন পরে যাঁহারা ইচ্ছা 
কাঁরলে, তজনগহেলনে দেশের লোক-মত পাঁরচালন কাঁরতে পারিবেন, সেই 
যুবকবংজ্দ বগ্গভাষার চচ্ায় মনোনবেশ কারয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ- 
ভাবার আসন পাঁড়য়াছে ! শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পারবে আমার বঞ্চের 
শ্বেতশতদলবাসনপর 1সংহাসন স্থাপিত হইয়াছে! আর এ দেখ, অন)দিকে 
যাঁহারা লক্ষণ বরপনুত্র, সৌভাগাদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বগ্গভাষার 
সেবায় আত্ুনিয়োগ কাঁরয়াছেন । বঙ্গের তথা বগ্গভাষার ইহা পরম কল)াণের 


কথা । বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহন্দ্ুক্ষণ | 
কয়েক মাস পৃব্রে উত্তরবঙ্গ-সাহত্য-সাম্মলনের* আঁভভাষণে আম 


জাতীয় সাহত্যগঠন-প্রসঙ্গে বাঁলয়াছিলাম, 

“দেশের অনসঙঘকে যাঁদ সংপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ কাঁরিয়া তুলিতে 
হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পাঁরণত কাঁরতে হয়, তাহা হইলে, 
তাহাঁদগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বাম্ধপ্রাপ্ত হয়, তাহা কারতেই 
হইবে । পাশ্চান্তা ভাষায় আঁনপুণ থাধকয়াও, যাহাতে বঞ্গের ইতর-সাধারণ, 
পাশ্চান্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম যাহা উদার এবং গনম্ম“ল, তাহা শাখতে পারে, 
এবং 'শাঁখয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । পাশ্চান্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নিদ্দ্দোষ, আমাদের 
পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমৃদয় গুণগ্রাম অজন কারতে পারিলে, 
আমাদের সংঞ্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও স:ম্দরতর সংজ্দরতম হইবে, 
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সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সব্বসাধারণের 
গোচরাঁভূত কাঁরতে হইবে । ক্রমেই যে ভয়গকর কাল আসতেছে, সেই কালের 
সাহত প্রাতদ্বাঞ্তায় দেববাসীঁদগকে জয়ী কাঁরতে হইলে, কেবল এ দেশীয় 
নহে, বিদেশীয় আয়ধেও সম্ধ হইতে হইবে ৮ 

সুতরাং জাতীয় সাহত্য-গঠন-সম্বম্ধে অদ্য আমার বিশেষ ধকছ: বাঁলবার 
নাই । অদ্য আমার প্রধানতঃ বন্তব্য এই ফে, শূধ বঙ্গের জাতীয়-সাহত্য- 
গঠন কাঁরলেই চাঁলবে না, বঞ্গের জাতীয় সা'হত্য ক উপায়ে জগতের অপরাপর 
দেশের 'বদ্বদ্বচ্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার "চিন্তা কাঁরতে হইবে ; এবং 
সেই চিন্তা-প্রসৃত উপায় অবলম্বনপূব্্ধক বঞ্গসাহিত্যের অগ্গপ্ান্ট কাঁরতে 
হইবে । তবেই ত বগ্গভাষা অমরত্ব লাভ কাঁরবে ! যাঁদ এমন ভাবে বগ্গ- 
সাহত্য গাঁঠত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের 
উৎকষে পাঁথবীর অপরাপর মনশীষগণেরও চত্ত আমার বঙ্গসাহত্যের প্রাতি 
আকৃত্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্থ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত 
কারবার 'নামন্ত পাশ্চান্তয দেশের অনেক ভাষা 'শাখতে প্রয়াস কাঁরয়া থাক, 
সেইর্‌প বগুগভাষায় যাঁদ এমন অনেক উৎকণ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় আবজ্কত 
এবং উপাঁনবদ্ধ হয়, যাহা কৃতাঁবদা মাব্রেরই সব্ব্থা অবশ্যাঁশক্ষণীয়, অথচ 
পাথবীর অন্য কোন ভাষায় এ এ বিষয়সমূহ এযাবংকাল 'লীখত হয় নাই, 
তাহা হইলে পাীথবীর সব্বস্থানের বদ্বগ্বঞ্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা 
করবেন । 

যাঁদ এমন ভাবে বগুভাষার সম্পদ বদ্ধ করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানষ 
হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় ব্গভামাও শিখতে হষ এবং না শিখলে 
অনেক অবশ্য-জ্ঞাতবা 'িষয় 1রকালের মত অজ্ঞাত থাণকয়া যায় ও অনা শত 
ভাষা 'শক্ষা কারয়াও প্‌রা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বগ্গভাষা জগতে 'চির- 
স্থাঁয়নশী হইবে : বাগ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে 
সমৃত্ীত হইবে। অন্যথা বংঙ্গর তথা বগ্গভাষার গৌরব বাঁড়ল কৈ? 
বগ্গসাহত্য বাঁললেই যাহাতে একটা বিরাট- সাহত্য ব.ঝায়, বিশ্বের অন্যতম 
প্রধান সাঁহত্য বুঝার, এমন ভাবে বত্গসাহত্যের গঠন কারতে হইবে । িকছুই 
অসম্ভব নহে । চেত্টা ও একাগ্রতা থাকলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তষে 
পারণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পাঁথবী 'বশাল, সত্বাং বান্ততার কারণ 
নাই । ধশরে ধারে পদবিক্ষেপূব্বক আমার জনন বগ্গভাষাফে অনস্ত- 
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কালরপণ অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে ভুইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনণয় 
ভাষাকে জগতের পৃজনীয় করিতে হইবে । 

[বষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেস্টা করা যাক । এক দেশের ভাষা 
অনা দেশের লোকের 'নকট আদত হইবার কারণ প্রধানতঃ দ-ইটি,-এক'টি 
রাজনৌতিক কারণ, অপরাট ভাষায় 1শক্ষণয় বিষয়ের প্রাচুর্য । রাজার জাতির 
ভাষা না 'শাথলে, রাজার জাতির ভাষায় 'বিজ্ঞতালাভ না কাঁরলে, নানার-প 
অসাবধা, সৃতরাং 'বীজত জাতির 'বিজেতার ভাষায় আঁভজ্ঞ হওয়া ছাড়া অনা 
উপায় নাই ৷ ধাঁরয়া লউন, আমাদের ইংরাজরা যাঁদ আজ পথবশর একচ্ছন্র 
সম্াট- হইতেন, তাহা হইলে এই িশাল প:থবীতে ইংরাজী ভাষাই প্রধানতঃ 
প্রচালত হইত । সেরুপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বগুগভাষার নাই, সত্রাং 
প্রথমোন্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কস্ত; রাজভাষা না 
হওয়া সর্তেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পাঁথবীীর অন্যান্য দেশ- 
বাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে-যেমন ইংরাজী 
ভাষা । সমগ্র পাঁথবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই 
ভাষার আদর দোথতে পাই । এইর্‌প রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে 
যথেত্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাধষিয়ান 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গ্রব্বেদ কারণ, ভারতবষের স্পদ্ধার 
বিজয় বৈজয়ন্তী সংস্কৃত ভাষা অথবা ইউরোপের লাঁটন এবং গ্রীক ভাষা কোন: 
দেশে অনাদৃত £ কোন: মেধাবা ব্যান্ত এই সকল ভাষা 1শাখয়া কৃতার্থ হইতে 
নাচান? ফরাসঈ ভাষায় যে সকল 'বাঁশষ্ট বিশিঘ্ট জ্বানগভ' গ্রচ্হাদি আছে, 
তাহার অন:বাদমা/ত্র পাঁরতৃপ্ত না হইয়া, কোন: আজাবন-ছান্র মনস্বী উত্ত 
ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? এঁ এ ভাষায় এমন 
অনেক বস্তু আছে, যাহা না 'শাখিলে' সেই সেই বিষয়ে গতাঁন আঁভঙ্ঞ হইয়াছেন, 
এ কথা আঁবসংবাদে স্বীকার করা যায় না। 

মন করন, গণিত এবং রসায়নশাস্ত । রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং 
রাসায়নশাস্তের এত আঁধিক পর্ধ্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুীল অবশ্য-্রন্টবা । যাঁদ কেহ অঞ্ক বা রসায়নশাস্ছে 
প্রকত পাশ্ডিত্য অজর্ন কাঁরতে চান এঁ এঁ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পপাসা, 
তাহা সম্পূর্ণর্‌পে মিটাতে চান, তবে তাঁহাকে রুষায় ভাষা শিক্ষা কারতেই 
হইবে, অন্যথা সে সদ্ভাবনা নাই । ইংলপ্ডেরঃ অথবা কেবল ইংলপ্ড কেন, 
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জগতের গোৌরবভাজন মহাকাঁব সেব্সপণয়ারের« অমৃতময়শ লেখনীর রসাস্বাদ 
কারবার জন্য কোন: স:রাঁসক ইংরাজণ ভাষা শক্ষা কাঁরতে না চান ? রাজনোতিক 
কারণ ব্যািতরেকেও রাষয়ান এবং ইংরাজী ভাষার এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের 
এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হুইল, সেই সেই ভাষায় এ সমহদয় মহাঘ 
বিষয়ের সাল্লবেশ । যাঁদ অঞ্ক এবং রসায়ন-বিষয়ে রা'ষয়ান ভাষা অতটা 


সম্পন্ন না হইত, বা সেক্সপীয়ার, মিলটন, বাইরন€কে) প্রভীতর অর 
কজ্পনালোকে, বা িনউটনের*খ) অভূতপূর্ব আধবছকারে ইংরাজী ভাষা 
সমলগ্কত না হইত, তবে র্যাষয়া এবং ইংরাজের অনাধকৃত দেশসমহেও এই 
এই ভাষার এত ভাষার এত গৌরব কি কদাচ ব:দ্ধি পাইত ? ভারতে জ্ঞান- 
[বজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে যে এত আদর, তাহার কারণ ক ? 
পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম 'ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ভাবে 
বস্তার লাভ কাঁরতেছে, তাহাতে মনে হয় কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন 
পশ্চিমে প্রত্যেক বিজ্ঞ আঁভজ্ঞ ব্যাস্ত কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের 
জনা সংস্কৃত ভাষার অন:শীলন কাঁরবেন। কবে কোন দনঃ কত শত সহন্্র 
বংসর 'পৃব্বে, তমসার তীরে বাঁসয়া কৌধাঁমথুনের কাব৬ তাঁহার তপহঠীসম্ 
বগণায় ঝগকার দিয়া 1গয়াছেন, আর আজও এ দেখুন, সকল দেশের সুপঁশ্ডিত 
ব্যান্তই সেই ঝগ্ুকার শনিবার জন্য কাণ পাতয়া আছেন । বাঙ্মীকর রামায়ণ 
বা বাসের মহাভারত; ভারতের অপৌর:ষের বেদ-সংহতা প্রভীত সংকত ভাষায় 
উপাঁনবদ্ধ বাঁলয়া সকল দেশের জ্ঞান-ীপপাস,ই এই ভাষায় আস্াসম্পন্ন । 
মহাকাঁব কাঁলদাস িপ্রাতটে বাঁসর। যে মোহন বংশনধীনতে ভারতবষ' কে 
উদংদ্রান্ত একেবারে তঙ্ময় কাঁরিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী ঝগকারের যেন 
[বরাম হয় নাই; এ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, এ মনোজ্ঞ 
সঙ্গীতের রসাম্বাদের আশায় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন কাঁরতেছেন । এ 
দেশীয় শকুন্তলা নাটকের বিদেশীয়-কৃত অনুবাদ পাঁড়য়াও সুকবি গেটে আত্ম- 
হারা হইয়াছিলেন ।* জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউীরিড, পিথা- 
গোরাস, এারস্টটল” প্রভৃতির মনীষা সাগরোখত রজ্লামালা কণ্ঠে ধারণ- 
পূব্বক গ্রীক ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ কাঁরয়াছে । রাজনোৌত্ক আঁধ- 
পত্যে ডীল্লাথত ভাষাসমূহ আঁকাঁঞিংকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের 
আঁধপতো, এ এঁ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অগ্রাতিহত প্রভাব 
1বন্তার কাঁরয়া রাঁখয়াছে । পাঁথবীর রাজনোৌতক গগনের চক্দ্রুসূর্যয পারবার্তত 
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হইতে পারে, কন্ত; জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূঁমতে এ যে-সম্‌দয় প্রাচীন মনীষ- 
গণের স:চন্তা-রত্াবমণ্ডিত সৌধাবলী শর উত্তোলনপব্ব'ক স্মরণাতীত কাল 
হইতে দাঁড়াইয়া আছে-_জগতের এ্রীহকবাঁদগণের পরস্পর বাদ-বসংবাদ- 
দর্শনে যেন নীরবে হা?সতেছে--এঁ সকল মনীষা মান্দরের কোন দিন বিলোপ 
ঘাঁটবে না। 

নানাবধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধৰগ্চাবধহস্ত হইলেও, সেই' প্রাচসঈনকাল হইতে 
বেদাদি-রজ্হারে সশোঁভিত হুইয়াসংস্কৃত ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন । 
যাঁদ সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপানষদ-, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সধাহতা* প্রভাত 
উপাঁনবচ্ধ না হইত, যাঁদ কাঁলদাস, ভবভূতিঃ ভাস৯ ক) প্রভাত অমর কাঁব- 
কুলের সবত্রগ্রাথত মাঁণময় হারে সংস্কৃত ভাষা অভঞ্কৃত না হইত, তব কি 
আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে 
ভারতীয় সভ্যতার িরীটরপে শোভা পাইত ? ভাষার অমরত্বের এবং সব্ব্ত 
প্রসারের কারণ হইল--সম্পদ: । যে ভাষায় যত সম্পদ, যে ভাষা যত আঁধক 
সাঁচন্তা-প্রসৃত 'িবষংয় শবমাণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক । 
সে ভাষা যে দেশেরই হউক না-কেন, সকল 'িবদেশীয়েরাই আন্তারক যত্রসহকারে 
সেই ভাষার সেবা কাঁরয়া নিজেকে ধন্য মনে কাঁরবেন । এইরূপ সংস্কারে 
হৃদয় দ় কাঁরয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যাঁদ বগ্গভাষার 
আলোচনা কাঁরতে পার, কালে বগ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে 
বঙ্ছের গৌরব ডান্তার রবশচ্দ্রনাথের ন্যায় আচার্য জগদশচন্দ্ু, প্রফুল্পচচ্দু 
প্রীত বঙ্গের বর্তমান মনাস্বগণও যাঁদ তাঁহাদের জ্ঞানগাঁরমার সম্পদ: বগগ- 
ভাষাতেই উপ্পানবন্ধ করেন এবং উত্তর-কালেও যাঁহাদের হস্তে বাগ্গালার সারস্বত 
রাজ্যের ভার আর্ত হইবে, তাঁহারা যাঁদ বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল 
[লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া যান,-এবং এই প্রকারে যাঁদ বহুকাল বগুগসাহত্যের সেবা 
অব্যাহতভাবে প্রচালত থাকে” তবে এমন এক দিন আঁপিবেই, যখন বিদেশীয়- 
গণের অনেক কৃতাঁবদ্য ব্যান্তকেই আগ্রহপ্‌ব্বক বগ্গভাষা শিক্ষা কাঁরতে হইবে। 
বাগগালার মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে প্রবীণতা লাভ করেনঃ, কোন বিষয়ে 
[বিশেষজ্ঞ হন, তাহারা যাঁদ তাহাদের আধবহ্কার, তাহাদের িন্তালহরণ ভাষান্তরে 
র্‌পান্তারত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপ্‌ব্বক জঙ্মভৃঁমর তথা 
জননী বঞ্গভাষার গৌরববাদ্ধ করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর 'শাক্ষিত 
সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা কাঁরবেন । অবশ্য তাহাতে বঙ্গ- 
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ভাষা জগ্গতের সব্বত একাঁধপত্য কারবে না সত্য, কিন্তু রাষয়ান, গু 
লাঁটিন, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসাঁ প্রভৃীতর ন্যায় বঙগভাষাও পঁথবাীর সমন্ত 
শশক্ষাকেন্দের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনশয়রপে গৃহীত হইবে । 

অবশ্য এইরহপ ব্যাপার কাধ্ণে পাঁরণত করা দ:ুএক দিনে বা দ-দশ বংসরে 
সম্ভব নহে, বা আরম্ভমান্নেই ফললাভের আশা নাই । শক্ত যাঁদ যথার্থ 
দেশাহতৈষণায় অন-প্রাণত হইয়া বঞ্গভাষাকে অক্ষয় কারবার বাসনা হাদয়ে 
বদ্ধমূল কাঁরয়া, এবং সব্বাপেক্ষা প্রার্থনীর, মানুষের অনন্য-সাধারণ কামন৭য় 
জের জাতণয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষ-গ্ অথবা বাঁধত কারবার 
জন্য,_বাঞ্গালশ ীনজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্ব স্ব উপার্জত জ্ঞান- 
জ্ঞানের এ*বধণসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের 
সচ্মোহনী তৃষ্ণার বশবন্ত' না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল]াণকামনায় 
একগান্র বগুগভাষাকেই সেবা বাঁলয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বাঁলয়া প্রাতি- 
ভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসবে । আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, 
কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে । আর সেই সঙ্চে বঞ্গভাষার 
গোৌরব.কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঞ্গালার এবং বাত্গালীর শবজয়-প্রশাণ্ত 
ঘোষণা কাঁরবে। 

এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে 
সব্বাগ্রে তীথ'জলে আঁভষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন । বিনা আঁভিষেকে 
বা বিনা সংষমে যজ্ঞবেদীতে উপাঁবষ্ট হইতে নাই । দেশমাতৃকার মুখ উজজব্ল 
করিব' আমার জনন বঙ্গভাষাকে জগতের বরণণয় কঁরিব+_আমার মাকে 
এমন কারয়া সাজাইব এমন কাঁরয়া সংন্দর কাঁরব, যাহাতে আর দশজন অন্য 
মার সন্তান আমার মাকে মা বাঁলয়া জীবন ধন্য জ্ঞান কাঁরবে,--এই প্রকার 
পাবন্ত সগ্ক্পরৃপ গঙ্গাজলে অভিষেকপৃব্বক ব্রতী হইলে নিশ্চয়ই মনোমত 
বর লাভ কাঁরতে পারব । কোন একটা নূতন ছু আবত্কার কারলেই, 
তাহা 'বিদেশীর ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাণ কাঁরলে প্রচুর যশ আঁজত হইবে, এই 
প্রবান্তকে সংযত কাঁরতে হইবে । আমাদের যাহা ধিক. উত্তম, যাহা কিছু 
সৎ, উদার, অপব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতে 'লাপবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার 
সম্পান্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাস্ডারেই সাত রাখিব, স্বহন্তে দেশকে বাণ্চিত 
কাঁরয়া দেশের ধন বদেশে 'বিলাইয়া 'দিব না, এমন কাঁরয়া ধনের উপচয় কারব 
_বদ্ধি কারব, যাহাতে জলাধর জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের 
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সাত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ কাঁরলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। 
উধার অরহণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাঁসত হয়+ তেমনই আম্বার মাতৃভাষার 
আলোকচ্ছটায় পশথবশর এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত আলোকিত হইবে 
ভাস্বর হইবে । 

এইরহপ উত্তেজনাপর্ণ সংস্কারে চত্ত বলীয়ান- কাঁরয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র 
হৃদয়ে বঙ্গবাণশর সেবা কারতে হইবে । শীনরাশ হইবার কোনই কারণ নাই ! 
বাঙ্গালার মাটী বড়ই উত্বধর । হঙ্গদেশ বড়ই সংজঙ্সা। আধিকাংশ স্থুলই 
দেবমাতৃক, কীঁচং নদখমাতৃক-_ আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় ব্ছে মেধাবীর 
আ'বভাব হয়--1চরকাল হইয়াও আসংতছে । কোথাও-বা সামান্য সেচনের 
প্রয়োজন হয়,” কম্তু সুফললাভ সব্বণ্তই নিশ্চিত । ফুঁলয়ার পণ্ডিত 
কাত্তবাস, কুমারহট্ের রামপ্রসাদ, কষনগরের ভারতচন্দ্ু, খানাকুলের রামমোহন, 
পলের দাশরাথ প্রভীত এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্ল-বিটপটীর সংস্বাদু ফল । 
প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদপ“ণের দশনবঞ্ধ-, মেঘনা.দর 
মধুসূদন +*এই বঙ্গেরই অলওকার । 'বদ্যাসাগর, হেমচচ্দ্রু, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
বাঁঞ্কম, কালনীপ্রসম্ন১১ যে বগ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ কাঁরয়াছেন, সে 
ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে । এখনও-এই ঘোর বিপর্যয়ের 
মধ্যেও -যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথহীরাজের ১১(ক) ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য 
প্রণীত হয় সে দেশের এবং সেই ভাষার শীল্ত যে কত বিপুল তাহা মহ'স্বমান্রেরই 
সহজে বোধগম্য হইবে ।॥ সজলাসুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভুমর বক্ষের ক্ষীরধারায় 
এমনই এক্টা সঞ্জীবনণ শান্ত আছে. যাহাতে বত্ণে কোন দিন কৃতীর অভাৰ হয় 
না হইবে না। যেমন অবশ্থাতেই বাত্গালীকে ফোঁলয়া দাও না কেন, 
বঙ্গসন্জানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌক্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদচ্ট- 
বাদ, [কষ্তু তাই বাঁলয়া তাহারা পৌরষহীন নহে । মেকলের ১১) উীস্তর 
প্রতিবাদ যখন বধাতাই বাও্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বচ্থে 
গছ বলা অনাবশ্যক হইলেও এ কথা মনন্তকণ্ঠে বালব যে, চণ্ডগদাস-গোিজ্দ- 
দাসের বঙ্গে, রামবসু১১) 'নিধুবাব,র বঙ্গে, সব্বাপেক্ষা,_ প্রেমের প্রবাহ 
শ্রীচেতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না- প্রাণের অভাব 
হইবে না। উপাদানের অভাব নাই কেবল উদ-যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের 
অভাব । এই তগ্গামানা উদ-যোগেই ভর. বাগ্গালী বীর বাগ্গালশতে উল্লেখিত 
হইতে চাঁলয়াছে । যাহাদের ঢক্ায় বাঙগাল'র ভগরুত্ব নিনাদত হইত, এখন 
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তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনঃরাণিত হইতেছে । তাই 
বাঁলতোঁছলাম, আছে সব* মাল-মসূলা িছুরই অভাব নাইঃ এখন কেবল 
জনকয়েক স'শাক্ষিত, কজ্পনাকুশল ম্থপাঁত ব্ধপরিকর হইলেই সঞ্ক্পিত 
1ধ্বাঁবজয়শ সৌধ ধনাদ্মিত হইতে পারে । আজ আমার যে কথা স্বপ্ন 
বাঁলয়া মনে হইতেছে। কাল তাহা কার্যে পাঁরণত হইবে । জগতের 
ইতিহাসের একাঁটি সম্পূর্ণ পাঁরচ্ছেদ বণ্গভাষা আঁধকার কাঁরয়া বাঁপবে। 
অনাঁতাবস্তত বগগসাহত্য ক্লমে বিশাল 'বিশ্বসাহত্যের অন্তানণীবন্ট হইবে । 

এ অসাধ্যসাধন কাঁরতে হইলে, পাৃব্ধেই বাঁলয়াছি, বিশেষ সংযমের 
প্রয়োজন, কঠোর তপসার প্রয়োজন । সভ্যগণ,ৎ আপনারা আমাকে এই 
সাঁদমলনের সভাপাঁত 'নব্ববাচত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীযপতাপ্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, আঁমও যাঁদ আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকুল 
সতা কঠোর বাঁলয়া, সম্প্রদায়াবশেষের স্ত;তিনিষ্দার দকে লক্ষা কাঁরয়া প্রকাশ 
কাঁরতে কুঁণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার 
করা হইবে; তাই আপাততঃ ঈষৎ আঁপ্রয় হইলেও কর্তব্যের অনুরোধে আঁম 
বাঁলতে বাধ্য যে, পৃব্বেশন্ত অসাধ্যসাধন কারতে হইলে সব্বাগ্রে সাহত্যসোব- 
গণের মধ্যে যাঁদ কোন দলাদাঁলঃ কোনরপ 'বিরোধভাব থাকে* তবে তাহা 
পাঁরহার কাঁরতে হইবে । মতভেদ 1নম্দার কথা নহে” গকম্তু মতভেদ হইলেই 
যে প্রণয়ভেদ হইধে, আত্মীয়ভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঁঝ না। বজ্গভাষা 
এখনও বঙ্গের বাহরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই । এখনও 
ভারতের বাঁহদ্দেশে বগ্গভাষার বংশীধ্াঁন সম্ভতভাবে পেশছায় নাই। যে 
ভাবে, যেরুপে আম বগগভাষাকে গাঁঠত করিবার কথা বাঁললাম, সেই হিসাবে 
বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরপ অপরিপক্ক বয়সে তাহাতে অন্তঃকলহের 
কণট প্রবেশ কাঁরতে দলে আঁচরাৎ সমস্ত উদ্যম-উদযোগ পণ্ড, ভস্মসাং হইবে । 
গহমাদ্ুর চিরতুষারাস্নগ্ধ অভ্রভেদী গোৌরশীশৃঙ্গে যাহারা পেশীছিতে চাহে, 
উপত্যকার কগকরময় কচ্টকক্ষেপ্নেই তাহাদের ক্লান্ত জীন্মলে চাঁলবে কেন ? 
মহাব্রত উদ-যাপন কাঁরতে হইলে একটা মহাত্যাগ্গ চাই॥। বনা ত্যাগে লাভ 
হইতে পারে না! 

আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান বগগভৃঁম ও বঙ্গভাষা আমাদের সকলেবেই 
জনন", মাতৃপ্‌জায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মান্দরে তুচ্ছ অলণক এবং ক্ষাঁণক 
বশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ কাঁরতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ- 
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'নিদ্মাণ কারতে হইবে । বহুকোটি বগ্গবাসণ বহু বৎসর অকরান্ত পারশ্রম করলে 
তবে এঁ সৎকাঁজ্পত সৌধের মাত্র 'ভীত্ত-প্রোথন হইবে । এইরপ দ-জ্কর কার্ষো, 
কঠোর কারে, বঙ্গে যান যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন| মায়ের মাঁজ্দর- 
গণ্ঠনে সকল সম্ভানেরই তুল্য আঁধকার । তুল্য আঁধফার বাঁলয়া প্রত্যেককেই 
যে তুল্য পাঁরমাণে দ্ুব্যস্ভার যোগাইতে হইষে, এমন কোন কথা নাই । যান 
যাহা পারেন লইয়া আসন-_মাতৃমান্দরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন । আমরা 
জননণ বগগভাষার 'বিশ্বাঁবজয়ী সৌধ 'িদ্মণণ কারব । কেক পাঁরমাণে মাতৃ- 
মাঁন্দরের দুবাসংগ্রহ কাঁরলেন ইহার হিসাব-নিকাশ কাঁরব না; এখন ৃহসাব- 
নিকাশের সময়ও নহে; কাঁরতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা 
কাঁরবে। আমরা কেবল গাঁড়য়াই যাইব, কাজ কাঁরয়া যাইব । এই 
সময়ে কাহাকেও মনংপণড়া দেওয়া বা সামায়ক মোহের কুহকে অজ্ধ হইয়া 
আত্মাভমানের চ'রিতার্থতা-বধান কাঁরতে যাওয়া নিতান্ত অব্বণচশনের কায । 
কোন প্রকার অসংযমের আঁধক্য হইলে এই সওকাঁজপত ষ্বণ সৌধের আশা 
সমূলে ধংস হইবে, বাঙ্গালা সাহত্যকে বিশ্বসাহত্যের আসনে আ্ধাম্ঠত 
কারবার আশা আকাশকুসমে পাঁরণত হইবে । তাই আমার সাঁনহ্বঞ্ধ অন-রোধ, 
হে বগ্গসাহিত্যের হিতোষব-জ্দ |! হে বঙ্গের ভাঁবষ্যং জাতীয় সৌধের ম্থপৃতি- 
বচ্দ।-ব্যান্তগত বিদ্বে-বরোধ বিস্মৃত হইয়া একই লক্ষ্যে চিত্ত চ্ছির করিয়া 
ধরে ধীরে অগ্রসর হউন ; সমন্ত ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে 
কার্যয করুন»তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মংস্য-চক্র-ভেদ কারতে পারি- 
বেন। একই তাঁর্৫ের যান্তী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,_ভিল্বপথে 
বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পৃব্বক অবসন্ন হইবেন না। 

বাগ্গালার আজ বড় শভাঁদন, বড় আনঞ্দের দিন । বঙ্গের আবাজবন্ধ- 
বাঁনতা সকলেই বগ্গভাষার সেবার আত্মীনয়োগ করিয়াছেন । সকলেরই 
মনে একটা আকাঙুক্ষা জাঁন্ময়াছে যে, কি প্রকারে বঞ্গাভাষাকে সজ-জত কাঁর- 
বেন। ধাঁনীনধন-ধনাব্বশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অন:রাগ লাক্ষিত 
হইতেছে । ইহা পরম মঙ্গলের কথা । যখন বান আসে তখন অনেক 
আবজ-নাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে সত্য, িচ্তু সেই আবর্জনারাি তাঁটনীর 
উভয় তটেই জামিয়া জাঁময়্া কমে মাটিতে পাঁরণত হয় । তদ্রুপ বশুমান সময়ে 
অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জনাও আসিতেছে, অনেক 
অপাঠ্য,কৃপাঠ্য গ্রন্হ বা প্রবঙ্ধাদি বিরাঁচত হইতেছে সত্য? িল্তু সেখণীল কদাচ 
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দীর্ঘকাল চ্ছায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সং, যাহা নিম্ম'ল নিষ্পাপ, 
তাহাই থাকিয়া যায, অন্য সমন্ত কালের অতলগরভে" অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয় । 
সুতরাং এ সকল অপাঠ্য-কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতোষবজ্দের তত 
চন্তার কারণ নাই । 

দেশের সব্ব্ত, বাঙ্গালী জাতির সব্বন্, যথার্থই ঘেন একটা সাড়া পাঁড়য়া 
গয়াছে। বাল্যে যে সকল রূপকথা শুনতে শুনতে মাতা বা মাতৃত্বসার 
কোলে ঘমাইয়া পাঁড়তাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পাশ্বে যখন সেই 
সকল, সেই “সাতভাই চম্পা', সেই 'পাঁক্ষরাজ ঘোড়া", সেই ীশবঠাকুরের 
বয়ে' প্রভাত িশুরঞজন কথাসমৃহ যথার্থই নয়নরঞ্ন গ্রচ্ছাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে 
দোঁখ, তখন এক অপর্থ আনন্দ অনুভব কার! বটতলায়১২ যে কীত্তবাস- 
কাশাদাসের কগুকাল রাক্ষত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন-সংযোগ দেখিয়া 
প্রীতাবহহল হইয়া পাঁড় । মানুষ যতাঁদন নিজের সত্তার উপলাব্ধ না করে, 
ততাঁদন প্রকৃত মান-ষই হইতে পারে না । আম কে, কোথা হইতে আসয়াছি, 
আমার ি ছিল? ি নাই, ক অর্জন এবং কতটুকুই বা বর্জন কাঁরতে হইবে-_এ 
চিন্তা ষে করে মা, সে নরাকার হইতে পারে, কজ্তু তাহাকে নর বলিতে পার 
না। বাঙ্গালগ এতাঁদনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে ?ক মধুর, মা-নামে 
যে কত তৃপ্ত, তাহা এত 'দনে বঙ্গসন্তান ব:ঝিতে পারয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে 
একটা নবীন বলের সণ্জার দোঁখতে পাইতোছি। বঙ্গভাষার গ্রাতি এই ষে একটা 
দেশব্যাপিনশ অন:প্রান্তর লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্লমে 'বিবাদ্ধত করিতে 
হইবে । জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল জাতীয় সাহত্যানদ্মাণে স্পৃহা । 
সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল 
অনুরাগ জাতর হৃদয়ে দেখা 'দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই । পালে 
যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণ? এইবার পাঁক্ষণীর মত চাঁলবে, আমাঁদগকে শুধু 
সাবধান হইয়া হাল ধারয়া বাঁসতে হইবে_ যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত 'দিকে না 
যাইয়া পাঁড়, সে পক্ষে সতত সতর্ক থাকতে হইবে । আর যখন যতটুকু 
আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমাদের তরণশকে অনুকুল বায়ুর বশীভূত 
কারয়া পারচাঁলিত কাঁরতে হইবে ৷ 

যে বীজ অগুকু'রত হইয়াছে তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবা্ধত, পল্লবিত 
ও পজ্পিত কাঁরতে হইবে । আপামর সাধারণের মধো যাহাতে বঞ্গভাষার প্রত 
অনুরান্ত জচ্মে-আমরা বাগ্গালগ, বাঞ্গালশ বাঁলয়া পাঁরচয় দিতে হইলে 
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বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই--এই ধারণা যত আঁধক বদ্ধমূল হইয়া 
দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাঁকয়া যায়, তৎপক্ষে চেঙ্টাপর হইতে হইবে। 
এই সময়ে ভূ'লিলে চলিবে না যে, যাহারা বিম্বাবদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বা 
হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাগ্র তাহাদিগকে লইয়াই 
বঙ্গদেশ নহে । কোন আলেখ্যের প্রচ্ছল্ন ভূঁম গবশেষ দক্ষতার সাহত কাঁঞ্পত না 
হইলে যেমন মূলাঁচন্র যতই সংজ্দর ভাবে আঁঞ্কিত হউক না কেন, িছৃতেই 
তেমন মনোরম হয় না তদ্রুপ শিক্ষিত বালয়া পারচিত, মান্টমের বঙ্গসম্তান, 
স্ব স্ব জ্ঞানগাঁরমায় যতই বিমশ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের পশ্চান্দেশে, অথবা 
চ্তুদ্দকে এ যে কোটি কোটি বাঙ্গাল পাঁড়য়া আছে, উহাদগকে নিজের 
সাম্িধ্যে যতাঁদন 'শাক্ষতগণ টানিয়া আনতে বা পাঁরবেনঃ ততাঁদন বঙ্গের 
প্রকৃত অভ্যুদয় হইলঃ স্বীকার করতে পারব না। শাখা-প্রশাখা, পন্রপুষ্প- 
পল্লব প্রভীত লইয়াই ত বক্ষ ; এই সব ত্যাগ কাঁরয়া, মাত মূল ম্থাণুটিকে কেহ 
বক্ষ বলে না বা বক্ষের আশা এ হ্থাণ্তে চারতাথ হয় না । সুতরাং 
যাহাঁদগকে বাদ 'দিলে বাঙ্গালগ জাতি একান্ত মষ্টমেয় ও দুব্বল হইয়া পড়ে, 
ব্ছের সেই আঁশাক্ষিত জনরাশর মধ্যে যাহাতে ক্ষার আলোকচ্ছটা 'নর্পাতিত 
হয়, উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত সধীমণ্ডলীর পাণ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনস্ঘ 
আসিয়া অকুতোভয়ে ও অস্কোচ্চে দাঁড়াইতে পারে, যতাঁদন তাহা না কাঁরতে 
পারব, ততদিন আমাদের মণ্গলের সম্ভাবনা নাই । 

কেবল বন্বাবদ্যালয়ের গ্রন্ছগত শিক্ষাই শিক্ষা নহেঃ একাঁট সম্পূর্ণ মানুষ 
হইতে হইলে অনেক আঁভঙ্ঞতার প্রয়োজন, অনেক আগ্র-পরা ক্ষার প্রয়োজন । 
কেবল অর্থাজনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য--আত্মবিকাশ 
লাভ করা, হর্দয়ের মাজ'না করা, দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রাতীবিদ্ব-গ্রহণে 
হৃদয়কে সমর্থ করা । এই ভাবে যাঁদ মানুষ একবার তোর হইয়া উঠে_ 
ক্রমে একটা জাত তোঁর হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য 
লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন-নিষ্বাহের জন্য ব্যাতব্যন্ত হইতে হয় না? এ 
প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপাঁরপণ" থাকে নাঃ অর্থত কোন: ছার । 
সুতরাং সর্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা । যা কিছু 
কঙ্ট বা পাঁরশ্রম, এ প্রথমাবন্থাতেই, পরে একবার আকাত্ক্ষা জাঁঞ্মলে এঁ 
জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাঁবত হয়। তখন আর তাহাকে 
প্ররোচিত কারবার প্রয়োজন হয় না। কম্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আম ঠিক 
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ব.ঝিতে বা ধারতে না পার যে, আম ক চাই, কোন- বস্তুটি পাইলে আমার 
চত্ত পাঁরতৃপ্ত হইবে | যাঁদ একবার আমার সেই আঁভপ্রেত বস্তুর স্বরূপ 
উপলাষ্ধ করিতে পার, তবে সেই দিকে আমার হদয়ের যে গাঁত হইবে এমন 
কেহ নাই যে, সে গাঁতি রোধ কাঁরতে পারে । বাগগালশ জাতির ইতর-ভদ্ 
সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে ষে, আমার মাতৃভাষার 
অভুদয়ের সাঁহত একমনে আমার জের এবং আমার জাতির অভ্যুদয় 
গ্রীথত,-বগুগদেশের অদঙ্ট, বঙ্গবাসীর অদ-্ট বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর 
[নাহত ৷ যতাঁদন বঙ্গের আতি নগণ্য পল্লশতে পর্য/স্ত বগ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ 
ননাদত না হইবে, ইতর-ভদ্ু সমস্বরে বগুগভাষার বিজয়প্রশাণ্ত উদান্তকষ্ঠে 
আবৃত্তি না কাঁরবে ততদন বিশবশ্সাহত্যে বঙ্গের জাতয় সাহতোর অন্তরনিবেশ 
অসম্ভব | যখন ধতুরাজ ধরাধামে অবতরণ হন, সারা ব্রহ্গাণ্ডটা এক ভাবে, এক 
উচ্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, এক মনে সকলে' মধুর বাসন্তী ম্যান্তর পুজা 
কাঁরয়া তাঁপ্তলাভ কার । যাঁদ সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উচ্মাদনায় 
বিভোর কাঁরয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বগ্গভাঘার ভূবনমোহিনী মার 
[বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত কাঁরিয়া তুলতে পার, 
দোখবেঃ তোমার দ্বিভূজা বঙ্গভারতী দশভুজার মার্ততে বাগ্গালপর সমক্ষে 
অবতশর্ণা । দেখবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রাস্তাস্তরে তোমার বঞ্গবাণীর বজয়- 
শঙ্খ ধ্াানত হইতেছে । “বাংলার মাটি, বাংলার জলে'”১৩ পণথবা ছাইয়া 
ফোঁলয়াছে । 

একবার ভাঁবয়া দেখ, জঙ্মজচ্মান্তরে কত পুণ্য কাঁরয়াঁছিলেঃ কত তপস্যা 
ঝরিয়াছিলে. তাই এমন মধুর বাঙগালায় আসতে শাঁরয়াছ £ 'গ্নগ্ধশ্যামলা 
কাননকুস্তলা বগ্গভুমক বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পাঁরপ]ুজ্ট, বঙ্গের নিত্য 
নবশন নীল নভশ্চচ্জ্াতপতহল 'শাশরস্নাত দূর্্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর 
কলকণ্ঠ শুক-কোঁকলের মধুর কাকলণীতে যাহাদের কর্ণীববর পাঁরপর্ণঃ তাহা- 
দের হৃদয়ে ক্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মৃথে যাহার পাতিতাক্ধারণণ 
ভাগ্ীরথী, তাহার কণ্ঠ [পপাসায় শুকাইবে কেন ? বঙ্গবাস, তোমাদের কিসের 
অভাব £ তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দংব্বল? বেদ, উপানিষদ-, 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভাতি যাহাদের আদর্শ গ্রচ্ছ,স্প্সীতা, সাবিত্র,অর-জ্ধতখ, 
লোপামনুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী,--রামঃ যাঁধান্ঠির। শাঁব, দধাঁচি। ভশজ্ম, 
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অজনন যাহাদের আদর্শ নায়ক,_-ভরত,১৪ লক্ষণ, ভাঁম, অর্জন যাহাদের 
আদর্শ ভ্রাতা-_তাহাদের আবার অভাব 1কসের £? অতগতের বিস্ময়পূণণ 1চ- 
শালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও | এ দেখ, তোমাদের জনা যথাসব্বন্য 
ব্যয় করিয়া অক্ান্তশ্রমে তোমাদেরই পব্ববস্তী মহাজনগণ কত মনোহর পল্ল- 
পু্প-পল্লবে বঙ্গসাহত্োর মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন । তাঁহারা প্রাণ- 
পাতা যত্ধে রত্মমপ্ডপের রক্বোদিতে আমার রত্রহার(বিভীষতা বগগবাণীর উদ্বোধন 
কাঁরয়া গিয়াছেন* মায়ের ম্যার্ততে প্রাণপ্রাতম্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের 
এখন প:জায় বাঁসতে হইবে । 

বঙ্গসাহত্য-সোঁবগণ, সদ্ভাবচচ্দনে মনঃপ্রাণ চচ্চিত কাঁরয়া তোমাদের 
সাঁহত্য-মশ্ডপের আঁধম্ঠাতধ দেবতার পৃজায় প্রবত্ত হও। একবার সাতকোঁটি 
বাঙ্গালপ সমস্বরে বগ্গ্রভারতীকে '“মা' বাঁলয়া ডাক,-দোঁথবে বিশ্বব্রদ্মা্ড সে 
ডাকে চমাঁকয়া উঠবে । আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে পর্বতের উত্তুগ্গ 
1শখরে সে ডাকের সাড়া পেশীছবে। বঙ্গভারতী 'বিন্বভারতীর সিংহাসন 
অলগকুত কাঁরবেন। সামাঁয়ক স্ত:তনিষ্দা, বাদাঁবসংবাদ, স্বার্থ চিন্তা প্রভাত 
একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত যোগীর মত, ব্রত-দর্ীক্ষতের মত 
সংযতভাবে জনন বগ্গভাষার পাদপজায় প্রবজ্ত হও ; একবার মাতৃপ্রেমে 
জাতীয় প্রেমে, জাতশয় সাহিতোর প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া সাতকোি 
কণ্ঠে, উদান্ত স্বরে মাতৃভাষাকে “মা বাঁলয়া ডাক দাও ; বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার 
বল,.__ 

“তোমার তরে, না! সপন এ দেহ, 
তোমার তরে, মা সপন প্রাণ )1 
তোমার তরে এ আখ বরাষবে, 
এ বশণা তোমার গাণহবে গান ।৮১৭ 

দেখবে, বিরাট: ব্রহ্গাণ্ড প্রাতিধবাঁনতে মখর কাঁরয়া তোমাদের এই আবেগস্খালত 
গীত 'দিব্যধামে মৃচ্ছিত হইয়া পাঁড়য়াছে । দেখিবে, চ্ছলে জলে, পব্বতে 
কন্দরে। প্রান্তরে কাস্তারে বগুগভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, -বঙ্গভাবার 
মধুর বাঁশ সুমধুর লগ্মে সব্ত ধীনত হইতেছে,--িরনবীনা ধরণ রোমাপ্সিত 
হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাঁতয়া বসাইতেছেন । 

মনে রাখও, চেজ্টার অসাধ্য কার্য নাই,_-কজ্পনার অগম্য হ্থান নাই | 
মানৃষের যেকঙ অসাম শীল্ত* তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বৃুঝিতেই 


১১৮ জাতাঁয় সাহিতা 


পারেনা । তাহা যাঁদ পারিতঃ তবে এই পাাঁথবশর দশা এত 'দনে অন্য প্রকার 
হইতে । আমার ব্গসাহত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অস্তনিণবন্ট করিব, এই আমার 
দ.ঢ প্রাঁতজ্ঞা ; এই প্রাতজ্ঞার পাঁরপৃরণের জন্য যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই 
অসঞ্জেকোচে কারব । এই মচ্ছে পারপৃত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর, 'সাঁদ্ধ হইবে ; 
কালে অমর হইতে পারিবে-্বাঙ্গালী জাতি ও তাহার বঞ্গভাষা জগতে অক্ষয় 
হইয়া থাকিবে । যাঁদ কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ ম্যার্ততে চমাঁকয়া উঠ, কালের 
করাল কশা দর্শনে ভখত হও তখন তোমারই বরেণা, কাঁব হেমচচ্দ্ের কণ্ঠে 
কণ্ঠ 1মশাইয়া জলদ-প্রাতম স্ঘনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও-_ 

“হোথা আমোরকা নব অভ্যুদয়, 

পৃথিবী গ্রাঁসতে করেছে আশয়। 

হয়েছে অধৈষণয নিজ বীধযবলে, 

ছাড়ে হৃহ-গুকার, ভূমশ্ডল টলে, 

যেন বা ঢানিয়া ছিশড়য়া ভূতলে 

নূতন কাঁরয়া গাঁড়তে চার ।৮-৬ 

আর সেই সঞ্চে বাঁলও--হে বঙ্গের জাতীয় সা'হত্য মন্দিরের ভবিষ্য স্হপাঁত- 
বজ্দ।”_ 

“যাও 1সম্ধৃনীরে, ভূধর-শিখরে। 

গগনের গ্রহ তল্ন ত্র ক'রে, 

বায়, উচ্কাপাত, বজজশিখা ধ'রে 

স্বকার্যা-সাধনে প্রব.ণড হও 1৮১৭ 


উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য 

১. পাঁন্ডত রাজেন্দ্নাথ 'বদ্যাভূষণ প্রণশত “সাহত্য পুষ্পার্জাল" গ্রচ্হের 
অন্তর্গত “মতের দেবতা" নামক কাঁবতার কয়েকটি পধান্ত ! গ্রচ্ছটির প্রথম 
প্রকাশ : ২৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ । 

১(ক). বঙ্গীয় সাঁহত্য পাঁ*মলনের প্রথম আর্ধবেশন হয় ১৯০৭ ইঙ্গাব্ের 
৩-৪ নভেম্বর মুশিদাবাদের কাঁশমবাজার রাজবাঁড়তে (১৭-১৮ কার্তক 
১৩১৩ বঙ্গাব্দ) । সভাপাঁত 'িরাচিত হন রবীচ্দ্রনাথ। দ্র" রাবজখবনণ / 
প্রশান্ত কুমার পাল? &ম থঞ্ড, প্‌ ৩৮৪-৮৫ )। 


বঙ্গসাহত্যের ভবিষ্যৎ ১১৯ 


২ ধর্নাশোক : মগ্রধের মৌধ্বংশের তৃতীয় সম্রাট । প্রিয়দশণ 
নামেও তান পাঁরাচিত 'ছিলেন। পিতা িজ্দুসার। পিতার মৃতু পূর্ষে 
অশোক তক্ষশীলা ও উজ্জয়িন*র রাজপ্রাতানাধ ছিলেন । 'বজ্দ:সার শতপ.ন্রের 
জনক ছিলেন; ফলে, তারি মতযুর পর সংহাসনের উত্তরাধকার নিয়ে পুত্রদের 
মধ্যে রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয় । মন্ত্রী রাধাগ-ঞ্চের সাহাযো অশোক ভাইদের 
পরাজত ও হত করে মগধের সিংহাসনে আঁভীঁষন্ত হন । বিচ্দসারের মতার 
চার বছর পর এই অভিষেক হয়। অশোকের নামে প্রাপ্ত চাল্লশাঁট শিলালাপ 
থেকে অন:মান করা হয় যে, তিনি খ:বস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ সময়ে রাজত্ব করতেন । 
অশোকের রাজত্ব উত্তর পশ্চিমে 'হজ্দুকুশ হতে সম্ভবত বাংলার ঠিকছটা ও 
1হমালয়ের পাদদেশ হতে দাক্ষণে পেশ্লার নদণ পর্যন্ত বিস্তত ছিল । কাঁলঙ্গ 
এর আওতাভুক্ত ছিল না। রাজা হওয়ার ৮ বছর পর অশোক কাঁলঙ্গ জয় 
করেন । জনশ্রুতি কাঁলঙ্গ যুদ্ধে ১ লক্ষ নিহত, দেড় লক্ষ দেশচ্যুত এবং 
লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধজনিত দ.ভিক্ষ ও মহামারণ্ভুন্ত হয়। যুদ্ধের এই 
পাঁরণাম দেখে গভীর অনুশোচনায় অশোক উপগ-্ত নামে এক বৌদ্ধাভক্ষুর 
কাছে দীক্ষা নেন। কাঁলগ্গ জয়ের পর দীর্ঘ ৩০ বছর অশোক রাজত্ব 
করোছিলেন ; কষ্তু একাঁদনের জন্যও আর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হনান । শব্ধ 
তাই নয়, ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধ পাঁরত্যাগ করে ধর্ম-বজয়ের জন্য নিদেশ 
দয়ে যান । এই মানসিক পারবতনের জন্য হীতহাসে অশোক ধমাশোক' 
পাঁরাচিত লাভ করেন । জীবদ্দশায় অশোক সারা দেশে 88 হাজার বৌদ্ধ- 
্ূপ স্থাপন করেন। তাঁর স্থাঁপত সারন(থগ্তচ্ভের শীর্ঘদেশ আজকের 
ভারতীয় রা্ট্রপ্রতীক ॥ অশোকের পণ মাহষ হলেন যথাক্রমে অসাম্ধামন্তা, 
কার-ুবাকণঃ দেবী, পদ্মাবতণ ও 'তিষ্যরাক্ষতা । পুত 'তিবর, কুণাল ও জলৌক । 
অশোকের মহেচ্ছ্ু' নামে পূত্র এবং “সংঘামন্রা লামে কন্যার কথা বলা হলেও 
শিলালাঁপতে এদের পাঁরাঠাত অনুপপাঙ্থত । 

৩. পাটলিপুত্র : বৃ্ধের জীবদ্দশাতেই মগধরাজ অজাতশ্্‌ খ-স্ট- 
পূর্ব পণ্ম শতকে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে অবস্থিত পাটালিগ্রামে একটি 
সংরাক্ষিত দুর্গ স্থাপন করেন! বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করোছিলেন যে, এব দন 
পাটালগ্রাম একটি সম:ম্ধ নগরণতে পারণত হবে । অজাতশতুর পৌন্ত উদয়বধন 
মগধের রাজধানশ পাটালগ্রামে নিয়ে আসেন, নাম হয় পার্টালপুত্ ॥ প্রায় 
হাজার বছর এখানে মগধের রাজধানশ ছিল। পাঁরব্রাজক মেগাচ্ছানিস, 
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ফা-হয়েন, আলবের:নর ভারত-িবরণে পাটালপনত্র সম্বচ্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
আছে। আধণভট্ট এখানেই জন্মোছলেন ৪৭৬ থুটঘ্টাব্দে। স্বনামধন্য 
কাত্যায়ন ও চাণক্য এখানেই বাস করতেন । নানা সময়ে খননের ফলে 
পাটালপুছের বহ পুরাকশীত আবিচ্কৃত হয়েছে । 

৪. ১৩২২ বঙ্গাব্দে স্যার আশুতোষ উত্তরবগুগ-সা1হত্য-সাঁমমলনে 
সভাপাঁতর আঁভভাষণ 1দয়োছিলেন । 

৫. সেকৃস্গীয়র : পুরো নাম উহীলয়ধ সেকস্পীয়র । ইংরেজ 
কাঁব-নাটাকার । জন্ম ইংলজ্ডের স্ট্র্যাট-কোর্ডঅন-আভন:এ সম্ভবত ২৩ 
এাপ্রল ১৫৬3 ইঞ্গাব্দ। পিতা জন, মাতা মেরী আডন। উইিয়ম গপতা: 
মাতার তৃতীয় সন্তান। স্তর আযান হ্যাথাওয়ে ; গিতনটি সন্তান যথাক্রমে 
সজানা, হাযামলেট, জ-গডধ ৷ আঁভনয়- নৈপুণ্য রচনা লািত্য, নাটকের প্রয়োগ 
কৌশলের জন্য উইীলয়ম বিশ্বের শ্রেম্ঠ নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত হন। মোট 
৩৭ নাটক লিখেছেন ; এর মধ্যে ১৬ট কমোড, ১১ট ত্র্যাজোড এবং ১০ট 
এীতহাঁসক । রোমও এঞ্ড রুওপেষ্রা, দ্য মাচেষ্টে অব ভোঁনস প্রভীত আজও 
সমান জনাপ্রয় ॥ মৃত্যু তারও সম্ভবত ২৩ এাপ্রল ১৬১৬ ইগগাব্দ । 

৫(ক). মিলটন: জন মিলটন । জন্ম ১৬০৮ এবং মতত্যু ১৬৭৪ 
ইঞ্গাঝ্দে। ইংরেজ কাব, 1পউীরটান ও রাজতন্ঘীবরোধী । কোৌঁম্রিজে পড়াশুনা । 
১৬৬৭ ইঙগাব্দে অঙ্ঘ অবস্হায় আমন্রাক্ষর ছন্দে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের 
[বন্ধোহ এবং আদম ও ঈ'ভের পতনের কাহনগ নিয়ে ১২ সংগে রচনা করেছিলেন 
প্রালম্ধ 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাবা । ১৬৭২-এ “প্যারাভাইজ 'বিগেইনডত রচিত 
হয়। 

বাষ়রন : জর্জ গর্ডন বারন । জঙ্ম ১৭৮৮ এবং মৃত্যু ১৮২৪ ইঙ্গাব্দ । 
ইংরেজ কাব ও স্বাধীনতার খাতক | জল্মথগ্জ । ১৮১৬-তে ইংলক্ড ত্যাগ করে 
ইতাঁলতে বসবাস । তুঁক“ সাম্রাজ্যের গাবরদ্ধে গ্রীসের মুন্ত সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ 
মদত দেন । ১৮০৭-এ প্রথম গ্রন্হ 71015 01 101617695 : ১৮০১-এ 5:1)61181) 
38005 2150 9০০0:০1) [২০৮15/৪; অন্যতম জনাপ্রয় গ্রন্হ 0501196 739:910+8 
[711210088€. নাটকের মধো 20060 এবং 1005 1০ 0080211 
উল্লেখযোগা । ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে সমসামায়ক আঁজভাত সমাজের 
ভগ্ডাম, মিথ্যাচার ও কপটতাকে জীরত করেছিলেন বায়রন। 

৫৫). নিউটন: আ্যাইজ্যাক [িউটন। ইংরেজ পদাথশীবজ্ঞানশ 
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তথা গাঁণত শারদ । ১৬৪২ ইঞ্গাষ্দের ২৫ ডিসেম্বর ইংলজ্ডের উ-সথপ“ 
গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জঙ্ম । গাঁণতশাম্তে নিউটনের উলল্লখযোগ্য কাজ 
হল বাইনোময়াল থিয়োরেম। ডিফারেনাীশয়াল ও হীণ্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস এবং 
ক্যালকুলাস তত্র প্রধানঙ্সত আবিহ্কার । পদার্থাবজ্ঞানে তাঁর আবিচ্কার 
বলাবদ্যা, মহাকতত্ব ও আলোকতত্ব ৷ নিউটনের বলবিদ্যাকে সমগ্র বিজ্ঞানের 
ভন্তি বলা চলে । প্রায় ২০০ বছর তাঁর বলাঁবদ্যা ও মহাকষ“তত্ত নানা পরখক্ষা 
ও পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যার জনা বাষহত হয়েছে । পদার্থবজ্ঞানে তাঁর এই গবেষণা 
বিখাত "প্রাম্সপিয়া' এবং “অপাটকংস' গ্রচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে । 

৬. রামায়ণ প্রণেতা মহার্ধ বাজ্মীিকে বলা হয়েছে । মূল ষ্লোকের জন্য 
দ্রষ্টব্য 'কৃত্তিবাস' আঁভিভাষণের ৩৪ সংখাক টপকা। 

৭. কাঁলদাসস্য সর্বস্যং “আঁভজ্ঞান শকুস্তলম- নাটকের ইংরেজি অন:বাদ 
করোছিলেন উই'লিয়ম জোঞ্স। সেই অন:বাদের জোহান- জঙ্জ' আডাম ফগ্টশার- 
কৃত জার্মান তর্জমা পড়ে মহাকাঁব গ্যায়ংটে ১৭৯১ ইঞ্গাষ্দে বজে'ছিলেন : “যাঁদ 
কেহ বসন্তের প:্প ও শরতের ফললাভের আঁভলাষ করে. যাঁদ কেহ প্রখীতজনক 
ও প্রফুল্পকর বঞ্তুর অভিলাষ করে, যাঁদ কেহ স্বর্গ ও প্থবী এই দৃই এক 
না;ম সমাবোৌশত কারবার আভলাষ করে? তাহা হইলে হে আঁভজ্ঞান শকুস্তল। 
আম তোমার নাম নিদ্দেশ কার , এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল ।” 
( বিদ্যাসাগরের বঙ্গান[বাদ )। 

৮. প্লেটে! : বিখ্যাত গ্রগক দাশশীনক । খস্টপূর্ব ৪২৯ অদ্দে জঙ্ 
এবং ৩৪৭ অব্দে মৃত্যু । আসল নাম আরিষ্টোকেল-স: । আথে্স নগরণতে 
শিক্ষকতা করতেন ৷ তান ছিলেন দার্শীনক সকেটিসের শিষ্য এবং অপর 
দাশশনক আযরিস্টোটল-এর শিক্ষক । প্লেটোর বিখাত গ্রচ্হ 10191980968 
এবং [1900120. 

ইউক্রিড : খুধপ্টপৃর" ৩য় শতকের প্রাসদ্ধ গ্রক গাঁণতবিদ: । ইউীক্রেডের 
( ছ9০1$0 1 উদ্ভাবত চ1600600 06 380100605 হোমারের “ইলিয়াড' 
কাব্যের মতোই 'অমরত্বলাভ করেছে । 

পিখাগোরাস : সুমহান গ্রীক দার্শানক | খাীস্টপূর্ব ৫৬২ অধ্দে 
জঙ্ম এবং মৃত্যু ৫০০ অব্দে। মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ক 
এতবাদের শ্্রম্টা পথাগোরাস ( 05 00880255 )। তাঁর জ্যোির্বজ্ঞান সংক্রান্ত 
তত্ব কোপারানিকাসের আবিত্কারের সঙ্গে তুলনায় । 
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এরিস্টোটল : গ্রথক দার্শীনকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যান্ততব হলেন 
এারস্টোটল (40156005 )। খহস্টপর্ব ৩৮৪ অব্দে জজ্ম এবং মৃত্যু ৩২২ 
অধ্দে । গুর্‌ প্লেটোর মৃত্যুর পর আথেঞ্স নগরশ ত্যাগ করেন । পরবতাঁকালে 
গ্রীক বর আলেকজাচ্ডারের শিক্ষক নিষ,ন্ত হন । আরো পরবতরঁকালে 1তাঁন 
আধথেন্সে স্থাপন করেন 7৮০৪৮০০ (বন্ততা-কক্ষ ) এবং 72120965010 501১001 
০: 00011050215 ( ভাবাবানময় কেন্দু ) যা মানুষের চিন্তার প্রসারতায় গভীর 
প্রভাব ফেলোছিল । 

৯1 বেদ: এর বৃযৎপান্তগত অথ হল জ্ঞান । সায়নাচার্যের মতে, 
বেদ হতে ইন্টপ্রাস্ত এবং অনিষ্ট পাঁরহার লম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা 
যায়; প্রত্যক্ষ ও অনমান ছ্বারা যা জানা সম্ভব নয়, বেদ দ্বারা সেই উপায় 
লাভ হয় । বেদকে শ্র-ীত বলা হয়েছে । ঝাঁষরা ।বেদের রচরতা নন- দুণ্টা । 
বেদ অপৌর.ষেয়, আচাষ*শীশষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বেদ 
শ্রত হয়ে এসেছে । ঝক-, যজ-ঃ, সাম-- পদ্য, গদ্য ও গীত, এই তিনপ্রকার 
মনত শ্রিয়শ বদ্যা' নামে আভাহত । অথর্ব বেদ অন্য 1?তনাঁট বেদের পরে রচিত 
হয়োছল ; তাই এর হ্ছান অন্যান্য বেদের নিচে । বেদের চার ভাগ : (১ সংহিতা 
বা মল্ত্রাংশ, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক এবং (8) উপাঁনষদ । 

উপনিষদ্‌ : বেদের আঁস্তম অংশ । বেদের চারভাগের একভাগ “আরণ্যক? 
উপনিষদ এই আরণ্যকের অন্তর্গত । উপাঁনষদের অর্থব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ 
আছে । কারো মতে, উপাঁনষদ- “বেদান্ত নামে আঁভীহত । কেউ বলেছেন, 
গুরুর পদপ্রান্তে বসে জিজ্ঞাস বদাথী যেব্রন্মবিদ্যা গ্রহণ করেন, তাই 
উপাঁনষদ । আবার কেউ বা বলেছেন, দ.পও ব্ুদ্ষজ্ঞান গুরু দনার্বচারে দান 
করেন না ; প্রকৃত আঁধকারী মনে করলো 'প্রয় শিষ্য বা জ্যেন্ত পুতকে গোপনে 
এই জ্ঞান সমর্পণ করতেন । তাই উপানিষদের অপর নাম “রহস্য । প্রাতাঁট 
বেদেরই উপাঁনষদ- আছে । উপনিষদের সংখ্যা অনেকে প্রায় ২৪০ বলে মনে 
করেল । 

₹হিতা : বেদের মঞ্ঘাংশ হল সধাহতা । বন্ড প্রভীততে প্রযোজ্য 
মঙ্গ্রগণীলর সংগ্রহ হল সংঁহতা। সংহতাই বেদের সবপ্রধান ভাগ । হোতা 
ঝক- মন্ত্রের দ্বারা দেবতার আহবান করতেন । উদহ্াতা সামগান দ্বারা 
আহত দেবতার স্তুতি করতেন । অধৰষ যজনমন্ত পাঠ করে অগিতে হহ্য' 
আহহীত দিতেন । 
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১/ক). ভাস : প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার । ১৯১২ ইত্গাষ্দে ভাস- 
বিরাঁচিত তেরোখাঁন নাটক যানি সম্পাদনাসাপেক্ষে প্রকাশ করোছিলেন। সেই 
মহামহোপাধ্যায় গণপাঁত শাস্ত্রী ভাসকে থশম্টপূর্ধ ৩য় শতাব্দী বা তার 
পূরববতাঁকালের লোক বলে 'নর্ণয় করেছেন৷ কিন্তু ইউরোপাঁয় পাঁচ্ডিতবর্গ 
ভাস”ক খুগস্টীয় ৩য় শতকের বলে আঁভমত দিয়েছেন । ভাস-রাঁচত নাটক- 
গলি হল : স্বপ্নবাসব-দত্তা, চারুদত্ত, আঁবমারক, প্রাতজ্ঞাযৌগঞ্ধরায়ণ, 
প্রতিমা, আঁভষেক, দৃতঘটোতকচ, কর্ণভার, উর্ভগগ, দ্তকাবা, বালচাঁরত, 
পণ্ুরাণ্র প্রভৃতি । (দু সংস্কৃত সাঁহতোর ইতিহাস / গৌরীনাথ শাস্রী, প্‌. 
১০৭-১৫, আশ্বিন ১৩১৪ বঙ্গাহ্দ সংস্করণ) । 

১০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "সংবাদ প্রভাকর+কে ঘিরেই প্রীসদ্ধ হন | / টেকচাঁদ 
ঠাকুর ছদ্মনামের আড়ালে প্যারীচাঁদ নলের খ্যাত ব্যঙ্গকাহনগ 'আলা'লের 
ঘরের দ:লাল' । / দীনবজ্ধৃ তকে 'নীলদর্পণ' নাটক এবং মাইকেল মধস্‌দনকে 
'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃত খ্যাতি এনে 'দিয়োছিল। 

১১. কালীপ্রসন্ন : কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১/৪০-৭০ ইঙ্গাঞ্দ )। সাহিতা- 
সেবী, সমাজ-সংস্কারক, গুণগ্রাহী, দানবীর । জোড়াসাঁকো নিবাসী দেওয়ান 
শাঁন্তরাম 'সংহের প্রপৌন্, জয়কফ্ক গসংহের পৌন্ু নন্দলাল গংহের পত্র । 
হচ্ছ কলেজে পাঠ নিলেও প্রকৃত শিক্ষালাভ গহে ইংরেজ শিক্ষক ও সংস্কৃত 
পচ্ডিতের অধীনে ৷ মান্র ১৩ বছর বয়সে স্বগহে শীবদ্যোৎসাহনখ সভা" 
চ্ছাপন করেন । মধুসঙ্গনের “মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হলে এই সভা-ই 
কবিকে সবণাগ্রে সংবর্ধনা জানায় । 'নীলদপণ' নাটকের ইংরোঁজ অনুবাদ 
প্রচারের জন্য রেভারে্ড লং-এর ১ হাজার টাকা জরিমানা হওয়ায় সেই টাকা 
স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে কালণপ্রসব আদালতে জমা 'দয়ে আসেন। গৃতনি 
বিদ্যাসাগরের ধবিধবা-ববাহ আচ্দোলন ও বহববাহ-নিরোধ আঙচ্দোলনের 
প্রবল সমর্থক ছিলেন । হতোম প্যাঁচার নক-শা", ণবকুমোব্ব শী নাটক' ও 
“সাবিত্রী সত্যবান নাটক' কালীপ্রসম্বর উল্লেখযোগ্য কীত ৷ এছাড়া? প্রাসিম্ধ 
পাঁন্ডতদের দিয়ে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কাঁরয়ে নিজ ব্যয়ে ম্যাদুত করে 
বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন, যা এষ্‌গে কালী সিংহের মহাভারত নামে 
খ্যাত। 

১১কে). পৃর্থীরাজ কাব্য : যোগান্দ্নাথ বস; কাঁবভূষণের একাঁটি 
কাব্যের নাম ! ১৯১৬ ইঙ্গাব্দে প্রকাশিত । 
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১১৭). মেকলে : মাকলি টমাস ব্যাঁবংটন মেকলে। পিতা 
জ্যাকাঁর। ১৮৩৪ ইঙ্গাব্দে ভারতে আসেন ইংরেজ শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য । 
এদেশের ফোৌজদারশ আইনের সংস্কার করান । ভারতীয় 'সাঁভল সাঁভসে 
প্রাথী নির্বাচনে প্রকাশ্য প্রাতযোঁগতামংলক পরক্ষা-ব্যবন্থা চালু করতে 
আস্তীরক ভুমিকা নেন । 

১১গ). রাম বস্ত্র: রামমোহন বসু (১৭৮৬-১৮২৮ ইঙ্গাব্দ )। 
গিতা রামলোচন । হাওড়ার শাখায় জঙ্ম ৷ কাঁবর দলে গান বেধে দেওয়ার 
জন্য বিখ্যাত হন । 

১২. বটতলা : এর বথার্থ অবস্থান আজো আবিৎকৃত হয়ান। আজ 
হতে ২০০ বছরের আঁধিক পর্বে প্রাতা্ঠত “এাঁসয়াটক সোসাইটি'র প্রতীক 
ছিল 'বাঁধা বটলায় ছড়ানো বটগাছ" । মদ্রণ ও প্রকাশনার বটতলা ততো 
প্রাচীন নয় । বোশি হলে শ'দেড়েক বছরের প্রাচণন । তৎকালীন সকল প.ন্তক- 
প্রকাশকদের ঠিকানাই ছিল “বাঞ্ধা”। ১৮৭০ বঙ্গাব্দের পরে 'বটতলা' নামটা 
প্রকাশকদের ঠিকানা হতে ধধরে ধণরে ল্যপ্ত হয়ে যায়। এই বটতলার 
ভৌগোলিক সীমানা ছিল উত্তরে গরানহাটার চৌরাস্তা এবং দাঁক্ষণে সভাবাজার । 
আনমানিক ১৮১৬ ইঞ্গাব্দ 'বিশ্বজ্ভর দেবের প্রেস প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু 
করে ১৮৭০ ইগুগাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি বটতলা প্রকাশনার যগ। 

১৩. রবণচ্্রনাথের 'রাখণশসগ্গত+-এর প্রথম পধান্তর খচ্ডাংশ । ১১ আশ্বিন 
১৩১২ বঙ্গাব্দ বৃধবার (২৭ সেপ্টেম্বর ১১৯০৫ ইঞ্গাব্দ ) বিকেল উ৬-্টায় 
কলকাতার ১৮/৪ অক্লুর দন্ত লেন-এ রবাচ্দ্নাথের সভাপাঁতিত্বে সাবিত্রী লাইব্রোরর 
1বশেষ অধিষেশন বসে । আঁধবেশনে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ ইঞ্গাব্দে কাজণনের 
বঙ্গভঙ্গ" প্রস্তাব কার্যকর হলে অথচ্ড বাংলার ঘরে ঘরে রাখীবজ্ধনের 1সদ্ধান্ত 
গহখত হয়। এই উপলক্ষে কাঁব বিখ্যাত 'রাখীসগ্গীত' (বাংলার মাটি বাংলার 
জল ) রচনা করেন । ( দ্র. রবিজীবনা / প্রশান্ত কুমার পাল, ৫ম খঙ্ড, পু. 
২৬১, ১ বৈশাখ ১৩৯৭ বগগাব্দ সংস্করণ )। 

১৪. ভরত : দশরথের দ্বিতীয় পুত্র; কাঁনত্ঠা মাহষী কৈকেয়ণর গভে 
আঁবিভ'ত। শৈশব হতেই ভরত সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, প্রতাপশালী এবং 
1বিনগত । দশরথ কৈকেয়শকে বলেছেন : “রামাদান হি তং মন্যে ধর্মতো বল- 
বন্তরম- 1 (২১২৬১ )। “আম ভরতকে রামের চেয়েও আঁধকতর ধার্মক 
বলে মনে কাঁর।, শ্ত্রীরামচচ্দ্রুও ভরত সম্বচ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন : 'জানামি ভরতং 
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ক্ষান্তং গুরুসংকারকারিণম । / সর্বমেবাত্ত কল্যাণং সত্যসজ্ধে সহাতআন ॥/ 
€২।/১১৩০)। এহেন ভরতের ভাগ্য মাতৃদোষে যে বাধাধিড়দ্বনা ঘটোছিল, 
তার প্রাতিক্রিয়াস্বরূপ জননী কৈকেয়পকে বিন্দুমাত্র ভর্সনা করতে ছাড়েননি 
1তাঁন : তংকৃতে যে ীপতা বৃত্তো রাম্চারণ্ামাশ্রতঃ 7/ অযশো জশবলোকে 
চ ত্বয়াহং প্রাতিপাদিত 11 (২৭81৬) “সা তরমাগং প্রাবশ বা স্বয়ং বা 
বশ দচ্ডকান্‌ । / রক্জুং বদ্ধাথবা কঞ্চঠে নাহ তেহনাযৎ পরায়ণম- 11, 
(২৪1৩৩ )। তোমার জন্যই আমার পতা পরলোকে এবং রাম অরণ্যে গমন 
করেছেন । তোমার জন্যই জগতের সকলের কাছে আমি কল্জাগুকত হলাম ।' 
পাপাীয়স, তুমি আগ্মতে প্রবেশ কর, 'িংবা স্বয়ং দষ্ডকারণ্যে গমন কর. অথবা 
গলায় রঙ্জ- বেধে প্রাণ ত্যাগ কর । তোমার অন্য গ্রাত নেই ।' যে-সংহাসনে 
রামের আঁভষেক হত, সেখানে ভরত কখনো বসেনান। রামের পাদুকা 
সিংহাসনে রেখে রাজ্যশাসন করেছেন। আবার, কালের ব্যবধানে রামের 
গ্রাচ্ছত রাজ্য প্রত্যপণ করে ানজের জন্মকে সার্থক মনে করেছেন । ভরতের 
মতো “অবধায়ক' সর্বকালেই বিরল । 

১৬. আলোচ্য গ্রানাটকে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিলল কোন- যন্ততে 
“জেতা রজ্দ্নাথ ঠাকুরের গান” বলে উল্লেখ করেছেন বোঝা গেল না। (দ্র 
জাতয় স্াহত্য, “সংক্ষিপ্ত 'বিবতি' অধ্যায়, ৬৯ সংখ্যক টীকা )। অপরপক্ষে, 
আমরা জান, ১৬ বছর বয়সে গানটি রচনা করোছিলেন রবীন্দ্রনাথ । শান্তদেব 
ঘোষের মতে, গানাট কাব সঞ্জীবনশ সভার জন্য রচনা করোছিলেন। (দ্র. 
রবীষ্দ্রু-সঞ্গীত, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ সংকরণ, প্‌. ৩১ )। প্রশাস্তকুমার পাল 
সঞ্জীবনী সভার প্রাতষ্ঠা-কাল সম্বঞ্ধে জোরের সঞ্গে বলেছেন যে, এই সভা 
বৈশাখ ১২৮৩ বগ্গাবন্দের (পপ্রল ১৮৭৬ ইঞ্গাব্দ ) পূর্বে স্থাপিত হয়ান। 
(দু. রাঁবজীবন, ১ম খঙ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ ৩০১) । তাঁর 
উত্ত গ্রচ্ছ হতে আরো জানা যায় যে, “সঞ্জীবনী সভা'র সভাপাঁতি 1ছিলেন বন্ধ 
রাজনারায়ণ বসু । জ্যোঁতিরঙ্দ্ুনাথ, রবীচ্্রুনাথ, ব্রজনাথ দে, নবগোপাল 
মন্ত প্রমুখ এই সভার “সভ্য ছিলেন । 'সংগচ্ছধম- সংবদধএম-” এই বেদ- 
মচ্লঘের গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হত! জ্যোঁতারম্্রনাথের উল্ভাঁষত 
গুপ্তভাষায় এই সভার নাম ছিল 'হামৃচ্‌পামূহাফত । (পু. ৩০৩ )। সঞ্জীবনী 
সভার আয়ভ্কাল মোটামট ছ'মাস--পোষ ১২৮৩ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ পর্যন্ত 
ধিস্তত। (পৃ. ৩০৫)। সঞ্জীবনী সভা” অস্তাঁমত হওয়ার দু-মাসের 
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মাথায শ্রাবণ ১২৮৪ বগগাষ্দে “ভারত? পাঁত্রকার জঞ্ম হয় ৷ “ভারতখ'র আশ্ি 
১২৮৪ (১৮৭৬ ইওগান্দ ) সংখ্যার ১৪৪ পচ্ঠায় “উৎসগ“গণীত' শিরোনাছে 
আলোচা গান'ট প্রকাঁশত হয় । প্রশাস্তকুমার পাল-ও “রধবিজীবন”” / ১ম খষ্ডে 
৩৩৮ পহ্ঠায় এই তথ্য দিয়েছেন । কিন্ত একই গ্রচ্হের ৩০৫ পঠষ্ঠায় তিনি 
বলেছেন : “ভারতণর উত্ত সংখ্যাতেই (শ্রাবণ ১২৮৪ বগ্গাব্দ ) উৎসর্গ-গীীতি' 
শিরোনামে “তোমার তরে মা সশীপনু দেহ'- রবগঙ্দ্রনাথের লেখা এই গানাঁট 
প্রকাশিত হয়েছে 1” আলোচ্য 'উৎসগ-গীতট দ্বারকামাথ গাঞ্গীল-সংকাঁলত 
'জাতঁয় সঙ্গীত' গ্রচ্ছের 'দ্বিতখয় সংস্করণে ( আগস্ট ১৮৭৮ ইঞ্গাব্দ ) সংকলিত 
হয় । গ্বর্ণকুমারী দেবীর বিচিত্রা (১৩২৭ বঙ্গাব্দ ) উপন্যাসের ৭ম 
পাঁচ্ছেদেও ঈষৎ পাঁববাঁতত ও সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে । (রাঁধজীবনণ, 
১ম খন্ড, পু, ৩০৭ 01 

১৬. কাঁব হেমচচ্দ্র বচ্দোপাধ্যায়ের ভারত-সঞ্গীত' নামক দীর্ঘ কাঁবতার 
৩য় স্তবক। 'ভারত-সংগীত' হেমচন্দ্রের 'কাবিতাবলণ' গ্রচ্হের ১ম সংস্করণের 
(২১ নভেম্বর ১৮৭০ ইঞ্গাব্দ ) অন্তভূর্ত । ১২৭৮ বগগাব্দে প্রকাশিত “কাবতা- 
ধলশ'র ২য় সংস্করণে জাতীয়তাবোধক ভারত সঙ্গীত" কাঁবতা বাঁ্জত 
হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদত “এডুকেশন গেজেট'-এর « শ্রাবণ 
১২৭৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় কাবতা টি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১৭1 “ভাবত-সঞ্গত'-এর ২৭ তম স্তবক । 


পল্লিশ্পি 
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জি 


[ মান্র ৬০ বছর জশীবত লেন স্যার আশুতোষ (জ. ২৮ জুন মঙ্লবার 
১৮৬৪- মু” ২৫ মে শানবার ১৯২৪ ইঙ্গান্দ )। এই স্ব্প সময়েব আঁধকাংশ 
ব্যায়ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ী 'শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কারে এবং আদালতশ পেশায় । 
গৌণর্‌পে হলেও িকছ-কাল বঙ্গীয় ব্যবচ্থাপক সভায় এবং সেই সুবাদে রাজ- 
মন্সিসভায় 'সদস্য' হিসেবে থাকতে হয়েছে তাঁকে । সবর্পুই তিনি নিরলস 
কমী“। প্রায় অবসরহণন এই কম্/ব্যস্ততার মধ্যেও গ.টিকয়েক গ্রন্হ, পিকা 
তথা নিবন্ধ 1তাঁন প্রণয়ন করোছিলেন । এর আঁধকাংশই ভিন্ন অন:ত্ঠানে 
প্রদত্ত আঁভভাষণের সংকলন, জাঁটল গাঁণত-সমস্যার সমাধানমৃলক 1নবম্ধ এবং 
দু-একটি প্রণালণবদ্ধ গাঁণত-গ্রঙ্ছ । অধুনা প্রায়-দত্প্রাপ্য এই গ্রচ্হঃ পণান্তকা 
তথা [নিবন্ধের তাঁলকা প্রণয়নও একরকম “অসাধ্য” পর্যায়ে এসে দাঁড়য়েছে। 
সাহত্য, ইতিহাস, দর্শনঃ অর্থনগীত, গাঁণত, জ্যোতিশীবজ্ঞান, পদার্থাবদ্যা, 
শারীরাবদ্যা, নাবদ্যা, আইন এবং িজ্প-কলা-_-এই এগারো টি বিষয়ে স্যার 
আশতোষের ব্যান্তগত সংগ্রহের ৮৬ হাজার গ্রজ্হ নয়ে জাতীয় গ্রচ্হাগারের 
বহশ্রুত 'আশুতোষ সংগ্রহ' নামে স্বতচ্ত্র বিভাগাঁট গড়ে উঠেছে । এই 
1বভাগে স্যার আশহতোষের যাবতায় রচনা সংগহাীত থাকার কথা । কস্তু 
বান্তাবক তা নেই । উপরন্তু, জাতীয় গ্রন্হাগারের মুল ভবনের ক্যাটালগে 
স্যার আশ.তোষের নামে এমন কয়েকটি গ্রচ্হের উল্লেখ আছে যাআদোৌ স্যার 
আশতোষের রচনা নয় । যথা ক) 4৬০৪]01] £ 2 22101098017) ০0 
€০০ 0111501191655 194 10০1805 01 101)6 860£91767780০5 8111; (খ) 
400001061)2065 010 00০ 17৪ 01? 9060160 1২০1161 17 1311051) 11019? 
(ক্যাটালগ নং 171. &.. 727 )। 

বস্তুত, ডীল্লাখত গ্রচ্ছ দু"টর একট প্রথম শপ আর এস-প্রাপক 
আশ:তোষের রচনা । বলা বাহুল্য, এই আশতোষ যে-বছর কলকাতা 'বিত্ব- 
বদ্যালয়ের স্নাতক পরক্ষায় উত্তা৭ হন, সেই বছর স্যার আশতোষের জঙ্ম। 
স্যার আশৃতোষের রচনাকে কেচ্দ্ু করে এই ধরনের 'বি্াট জাতা য় গ্রচ্ছাগারের 
ক্যাটালগে আরো আছে । অপরাদকে, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় 
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গ্রন্হাগারেও অনংর.প একাটি ভৌতিক গ্রন্হের আঁন্তত্ব স্যার আশতোষের নামে 
1বদ্যমান : 4৯ 66 00040 01) 06020600158] 00003 001 96511019615 
(ক্যাটালগ নং 1, 512.1.00 5/3 )। কিন্তু গ্রচ্ছাগারের প্ট্যাকে, গ্রন্হটি 
নেই । ক্যাটালগে গ্রচ্ছটির প্রকাশক 'হসেবে ম্যাকত্রমলানের নাম উল্লেখ আছে । 
প্রকাশকাল ১৮৯৩ ইঙ্গাথ্দ । অথচ জাতগয় গ্রচ্ছাগারের 'আশুতোয় সংগ্রহ? 
1বভাগে একই বছরে একই প্রকাশকের অধীনে একই 'বষয়ে স্যার আশহতোষের 
যেগ্রন্হ!ট রয়েছে, তার নাম *&2 €16]0ভাধাঙাডে 006808৩0106 £2010605 
06 ০০1০৪. (ক্যাটলগ নং £১0. 5162 25) । এই গ্রচ্হের ভূমিকায় 
স্যার আশ:তোধ জানিয়েছেন যে, গ্রচ্ছটি 0: 8৫810061, তান আলোচ্য 
ভুঁমিকার সৃচনায় আরো জানিয়েছেন : [048 ০05 ০00108809 €1670067- 
চড়ে 0008 0 056 70111001192] 00006068016 000109, 8100 18 
10706217060 10 80806009 7100 0:09০660 00 006 80152 262 
19108810106 03৩ 256 51009015801 0০119. বলা বাহুল্য, ইচ্ছা 'ছিল 
প্রীতাঁট রচনা নিজের চোখে দেখে তবে তা তাঁলকাভুন্ত করব । শীকস্ত 
স্বাভাবিক কারণেই তা সম্ভব হয়ান । তবে অন্র বাঁণতত তা?লকার ৯৫ শতাংশ 
রচনা স্বচক্ষে পরখ করে তবে সারণখবদ্ধ করোছ । এবং এই রচনাপাঞ্জ 
প্রণয়নে কলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগার ও কলকাতার জাতীয় 
গ্রত্থাগারের 'আশতোষ সংগ্রহ* বিভাগ হতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করোছ। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীচন্ততোষ মুখোশাধ্যায়ের সানুগ্রহ উপদেশনাও সহযোগিতার 
কথাও 1বনম্রীচত্তে স্মরণ করাছ । 
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